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রশ সংস্করণের ভূমিকা 


ভারত এমন একটি ওপাঁনবোশক দেশ যেখানে ওুপাঁনবোৌশক শাসন ও 
লুণ্ঠন নানা রূপে এবং পদ্ধাতিতে চলে এসেছে, এ দ্যাম্টভাঙ্গ থেকে ভারতের 
অধ্যয়ন মার্কস সমনোযোগে করতে শুরু করেন গত শতাব্দীর মাঝামাঁঝ 
থেকে । ভারতে তাঁর আগ্রহের আর একাঁট কারণ-- আদম গোষ্ঠী সমাজের 
ীাবশেষ যে সব সম্পর্ক তার ?কছুটা তখনো এ দেশে কর্তমান। “ভারতের 
অতনতের বাজনোতিক দিকটা যতোই পাব (তনশবীল দেখাক না কেন, এর 
সামাজক দিকটা বহ:প্রাচন কবল থেকে ডাঁনশ শতকের প্রথম দশক পযন্ত 
অপাঁরবার্তিতি ছাল, ১৮৫৬৩-এ মার্কস লেখেন ভারতে 'ব্রাটশ শাসন” 
সঙ্কলিত বচনাবলণ, প্রথম খণ্ড, ৩৪৮ পজ্ঠা)। 

মাকসের কালপঞ্জবর মধ্যে স্থান পেয়েছে ভ।রতশয় ইতিহাসের সহম্রাধিক 
বছর -_ সপ্তম শতকের মাঝামাঁঝ থেকে উনাবংশ শতকের মাঝামাঝ : প্রথম 
মুসালম আল্রমণ থেকে ১৮৫৮-এর ২রা অগস্ট পর্যস্ত, যখন এ দেশবে 
ব্রিটিশ শাসনের অন্তভূক্ত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত 1বল গ্রহণ করে। 

গোড়াকার পর্যায়, যার অবসান ঘটে অন্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, 
কালপঞ্জীর এক-তৃতীয়াংশেরও কম স্থান আঁধকার করেছে। পাণ্ডালাঁপর 
বাঁকটা ইংরাজদের ভারত £বজয় সংন্রাস্ত। 

যে সব মুসাঁলম রাজবংশ উত্তর ভারতে, 1সন্ধুনদ এবং গঙ্গার উপত্যকায় 
শাসন চালায় এবং সেখান থেকে দাক্ষণে রাজ্যাবস্তার করে তাদের তালিকা 
মার্কস 'দয়েছেন। আরো বিশদভাবে 1তান বর্ণনা করেছেন মুঘল সাম্রাজ্যের, 
যার উদ্ভব হয় ১৫&২৬-এ বাবরের আন্রমণের পর, যে বাবর 'েনজেকে তৈমুরলঙ্গ 
এবং চোঁঙ্গস খাঁর বংশধর বলতেন। 


১০ রুশী সংস্করণের ভূমিকা 


শরাটিশদের ভারত বজয় ইতিহাসের প্রসঙ্গে আসার আগে মার্স আর 
একবার মাসডনের আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে ভারতে লানা িবদেশী 
আক্রমণের সংক্ষপ্ত তাঁলকা দয়েছেন, এবং 'বাঁভন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রের খাঁতয়ান 
[দয়েছেন। 

জবনের শেষ কয়েক বছরে মাক'সের লেখা নানা পাণ্ডীলাঁপর মধ, 
ভারতশয় ইতিহাসের কালপঞ্জশর সাঁবশেষ স্থান। মাকর্স ও এঙ্গেলস 
আক্াইভ্‌সের (৫--৮ খণ্ড) অংশ হিসেবে প্রকাঁশত বিশ্ব ইতিহাসের 
কালপঞ্জশর একাট গুরুত্বপূর্ণ অনুপূরক এঁ। 

ভারতে ভূমি বন্দোবস্তের পারবর্তনশীল নানা রীতি অধ্যয়নের সময়ে 
মার্কস কালপঞ্জন প্রস্তুত করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের 'বরাট এলাকায় 
ইতিহাসের প্রত্যক্ষ গাত সংাক্ষপ্তভাবে বর্ণনা করা । শুধু যে ভূমি বন্দোবস্তের 
রূপ নয়ে তান ব্স্ত ছিলেন তা নয়, সমগ্র এীতিহাঁসক প্রীক্রয়াটকে 
প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়াস তান করেন। যেমন, কী অবস্থায় মুসালম 
আইন ভারতীয় ভঁমি বন্দোবস্তের উপর প্রভাব বস্তার করে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
সামন্ত প্রথার বিকাশ কী ভাবে হয় এবং ক ভাবে ইংরাজরা ভারত জয় করে 
1নপাীড়ন চালায়, তাও তান দেখান । 

পরে ভারতে "ব্রাশ শাসনের প্রসার 'তাঁন ধাপে ধাপে 'বশ্েষণ করছেন। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে পরাঁজপাঁতি, সওদাগর এবং অভিজাতবর্গের হাতিয়ার 
[হসেবে প্রাতাম্ঠিত 'ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া, কোম্পাঁনর পাঁরচালনায় ভারত বজল় 
চলে। ভারতে 'ব্রাটশরা প্রশাসনের যে সব সাম্রাজ্যবাদী উপায় ও পদ্ধাত 
ব্যবহার করে তা উদ্ঘাঁটত করেছের্ন মার্ক এবং ভারতে 'ব্রাটশ শাসকদের 
একটি দীর্ঘ 'ফরীন্ত দিয়েছেন । 

'শেষ যুগ, ১৮২৩ - ১৮৫৮ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) এই 
নাম 'দয়ে মার্কস এই ভাগে ভারতে এবং আশেপাশের দেশে ইংরাজরা যে সব 
রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ একটার পর একটা চালায় তার তালিকা 1দয়েছেন। 

মাসের কালপঞ্জশ দেখিয়েছে ক ভাবে ভারতীয়দের নির্মম শোষণের 
ফলে 'ব্রাটশদের উপাঁনবোশক সাম্রাজ্ার প্রসার ঘটে, এবং এদের উপর 


রুশী সংস্করণের ভূমিকা উঠ 


খব্রাটশ শাসনের অর্থনোৌতিক এবং রাজনোতিক ফলাফলের উপর তানি জোর 
দয়েছেন। 

কালপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য বহুসংখ্যক বই পড়েন মার্কস। ভারতণয় 
ইতিহাসের গোড়ার পর্যায় প্রসঙ্গে - সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের 
মাঝামাঁঝ "তান প্রধানত সাহায্য নেন এলাফর্নস্টোনের ভারতের হীতহাস'এর 
(5:11010177500108, 0716 719007% ০: [0125) 1 শব্রাটশদের ভারত গবজয়ের 
রাজনোতিক হীতিহাসের কালপঞ্জশর জন্য তান ব্যবহার করেন রবার্ট ?সউয়েলের 
ভারতের আনালিটিকাল ইতিহাস (0২010971 59৮৮6]11, 7079 4৯172151091 
17150017501 [10019 1,0170019, 1870) । 

ভারতশক্স ইীতহাসের কাল'পঞ্জী প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত করার সময়ে যেখানে 
সাধারণত গৃহীত এবং আবসংবাদত তথ্যের সঙ্গে পাশ্ডালাপর গরাঁমল 
আছে সেখানে না-করলেই-নয় এমন সংশোধন কয়েকাঁট করা হয়েছে । কয়েকটি 
ক্ষেত্রে পরবতশ প্রামাণক গবেষণার ফলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে যার সঙ্গে 
মাকসের দেওয়া তাঁরখ মেলে না, সে ক্ষেত্রে লেখক ও বই'এব উল্লেখ করে 
অন্য তাঁরখ পাদটশকায় দেওয়া হয়েছে । 

পাদটীকা সবকটি সম্পাদকদের । টেকসূটের ভিতরে সম্পাদকনয় সান্নবেশ 
গুরু [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউানিষ্ট পার্টির 
* কেন্দ্রীয় সামাতির অর্ধীনে 
মার্কাসজমৃ-লেোনানজ্‌ম্‌ ইনাস্টিটিউট 


ভরতীয় ইতিহাসের কাল পঞ্জা 
(৬৩৬৩৪- ১/৫1/) 


[মযসলমানদের ভারত বিজয়] 


ভারতে আরবদের প্রথম প্রবেশ ৬৬৪ খণ্টান্দে (হিজরা সন ৪৪)। সে 
বছর মুহল্লাব মুলতানে ঢোকেন। 

৬৩২ মহম্মদের মৃত্যু 

৬৩৩ আব; বকরের আঁধনায়কত্বে আরবদের বসার্য়া আক্রমণ; পারস্য 
আক্রমণ করে ৬৩৮-এ ত্যরা [সে দেশকে] পরাজত করে পারস্যের শাহকে 
তাঁড়য়ে দেয় আমু-দাঁরয়ার ওপারে; প্রায় একই সময়ে খাঁলফার একজন 
শাসনকত?, আমব্র মিশর জয় করেন। 

৬৫০ পারস্যের শাহ নজের দেশ পুনরাধিকারের চেম্টা করে পরাজিত ও 
নিহত হন; আমু-দাঁরয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশ আরবদের অধশনে চলে আসে। 
পারস্য ও ভারতের মধ্যে তখন শুধু উত্তরে কাবুল, দাক্ষণে বেলনচিন্তান 
ও মাঝখানে আফগীনস্তানের ব্যবধান । 

৬৬৪ কাব;লে [পেশছয়!] আরবেরা। এই বছরে আরব সেনাপাঁত মনুহল্লাৰ 
ভারতে হামলা করে মুলতান পযন্ত অগ্রসর হন। 

৬৯০ আবদুর রহমান কর্তৃক কাবুল বিজন সম্পূর্ণ। তাঁকে সেনাপাঁত [হিসেবে 
প্রেরণ করোছলেন পারস্য উপসাগরে [শাত-আল-আরব নদীর মুখে] 
অবাস্থত বসরার শাসনকর্তা হেজাজ । 

৭১১ সন্ধ;দেশ মহম্মদ কাসিমের (হেজাজের ভ্রাতুষ্পত্র) করতলগত (তানি 
নৌপথে আসেন বসরা থেকে)। 

৭১৪ ঈর্ষান্বিত খাঁলফা ওয়ালিদ কর্তৃক মহম্মদ কাসিমের হত্যা । এর থেকে 
শুর হয় সন্ধ;দেশে মূসলমানদের পতন । তিরিশ বছর পরে সেখানে একটি 


১৪ মুসলমানদের ভারত বিজয় 


মান্র আরব রইল না। -_-মুসলম ধর্ম হিন্দ;দের চেয়ে পারসশীকদের মধ্যে 
শ্রেণী হিসেবে অত্যন্ত নীচ ও অধঃপাতিত; ভারতের পুরোহিত শ্রেণী 
কিন্তু ছিল রান্ট্রের সবচেয়ে শক্তমান রাজনোতিক বাহন (এলফনস্টোন)। 


(১) শোরাসানে মুসলমান রাজবংশাবল+ 


৭১৩ আমু-দরিয়ার ওপারে* আরবরা প্রাতীচ্ঠিত। ড৬৭০-এ তারা আমু-দাঁরয়া 
পার হয়, কিছু কাল পরে তুর্কমানদের কাছ থেকে বখারা ও সমরখন্দ 
নেয় ছিনিয়ে); সে সময় নবাঁবাজত এই এলাকায় খাঁলফার পদ 1নয়ে 
কিন সংঘাত চলোছল ফাতিমার মেহম্মদের ভাগনী) ও আব্বাসের 
(মহম্মদের খুলতাত) পন্নিবারবর্গের মধ্যে; জয়লাভ করে আব্বাসের 
পাঁরবার, এ বংশের পণ্ণম খলিফা হারন-আল-রশিদ। তাঁর মৃত্যু হয় __ 

৮০৯--একাট বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আমু-দরিয়ার ওপারে যাবার পথে; 
তাঁর সন্তান মাম্টন খোরাসানে আরব শাসন পুনঃপ্রাতিন্ভত করে পরে 
বাগদাদে পিতার খাঁলফা [সংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর একজন মন্ত্রৰ, 
তাহর, বিদ্রোহ করেন এবং- 

৮২১ নিজেকে খোরাসানের স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করলেন, সেখানে 
তাঁর বংশ শাসন চালায় _- 

৮২১--৮৭০-_-তাহিরিদ বংশ 'হসাঁবে; পরে সাফারিদ বংশের লোক কর্তৃক 
এ বংশ িংহাসনচ্যত হন। 4 

৮৭২ -- ৯০৩ সাফারিদ বংশ; এ বংশের শেষ প্রাতানাধ ইয়াকুব সামানি 
বংশের কাছে হেরে যান। 

৯০৩ __- ৯৯৯ সামানিদ বংশ। এ বংশের নানা প্রাতানাধরা - আমু-দারয়ার 
ওপারে ভূঁমিখণ্ড তাঁদের স্বাধীন দখলে ছিল -- আমু-দরিয়া পার হয়ে 


" আধৃঁনক ইতিহাসাবদরা এ অণ্চলেব আরব নাম -- মাওয়ারাম্াহ্‌র -- ব্যবহার 
করেন। 


খোরাসানে মুসলমান রাজবংশাবল+ ১৫ 


পারস্যে বেশ বড়ো অণ্চল অধিকার করে, কিন্তু তখন বাগদাদের খাঁলফাত 
যে বংশের হাতে সেই ব্ইয়া বংশ (তাদের আর একটি নাম দেইলেমাইট) 
তাদের আবার তাঁড়য়ে দেয় খোরাসানে। সেখানেই থেকে যায় তারা। 
৯৬১ সামানিদ বংশের পণ্চম রাজা আবৃদ্‌-আল-মালিকের আমলে একট 
তুকণী ক্রীতদাস, আন্পৃতেগিন, প্রথমে বিদূষক হিসেবে দরবারে ঢুকে শেষ 
পর্যন্ত খোরাসানের শাসনকর্তা 'নযুক্ত হন; কিছুদিনের মধ্যে আব্‌দ্‌ 
আল-মালকের মৃত্যু ঘটলে নূতন রাজার সঙ্গে বাঁনবনাও না হওয়াতে 
আল্পৃতোগন বাছাই করা একদল লোক সঙ্গে গজনঠ'তে পাঁলয়ে 1গয়ে 
নিজেকে শাসনকত্ ঘোষণা করলেন। 
আল্পৃতোঁগনের একটি ব্লীতদাস, সাব্‌ক্তোগন আল্পতেগিনের পর 
খোরাসান দরবারের নেকনজরে পড়েন। ভারতের সীমান্ত 
থেকে গজনী মান্র দুশ' মাইল দূরে। এত কাছে একাঁট 
মুসলমান রাজত্ব থাকাতে লাহোরের রাজা জয্মপাল অস্বাস্ত 
বোধ করেন, এবং গজনীর বিরদ্ধে আভযান চালান। সান্ধ হয়, 
রাজা তা মানেনান; তাই সূলেমান পাহাড় পার হয়ে মাব;ক্তোগন ভারত 
আক্রমণ করলেন। দিল্লী, কনোঁজ ও কালিঞ্জরের রাজাদের সঙ্গে সান্ধ 
সম্পাদন করে জয়পাল কয়েক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁর 
পরাজয় ঘটে সাব্/ক্তেগনের কাছে; কছাাঁদন পরে একটি ম;সলমান 
নায়ককে পাঞ্জাবে পেশোয়ারে শচ্গনকরতা হিসেবে রেখে সাবুক্তেগিন 
ফিরে চলে যান। ইতিমধ্যে বংশের সপ্তম রাজা ন্যর বিরুদ্ধে 
তাতাররা বিদ্রোহ করে তাঁকে তাঁড়য়ে দেয় আমু-্দীরয়ার পারস্য তরে। 
দ্ুতগাঁতিতে তাঁর সাহায্যে গিয়ে সাবুক্তেগিন 'বদ্রোহাঁদের হটিয়ে দিলেন; 
কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে নু মামুদ'কে (সাবুক্তোগনের জ্যেন্ঠ সন্তান) 
খোরাসানের শাসকপদ দেন। সাবুক্তোগনের মৃত্যুর সময় মামুদ 
অনুপাস্থিত ছিলেন, সে সুযোগে তাঁর ছোট ভাই ইসমাইল গজনীর 
সিংহাসন দখল করে নেন; "কিন্তু মামুদের কাছে পরাজত হয়ে ?তাঁন 
বন্দী হলেন। তখনকার সামানিদ রাজা মনস্যরের কাছে দূত পাঠিয়ে 
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মামুদ দাবী করলেন যেন তাঁকে গজননর শাসন্কত্ণা বলে মেনে নেওয়া 
হয়; সে দাবী অগ্রাহ্য হওয়াতে মামহদ নজেকে গজনণর স্বাধীন রাজা 
বলে ঘোষণা করলেন; এর িছুদন পরে মনসহর 1সংহাসনচ্যুত হন 
এবং _ 

৯৯৯ __ গজনখর মামদ স্যলতান পদবী গ্রহণ করেন। 

১৯৯ -_- ১০৩০, ২৯শে এপ্রল মেত্যু) -- গজননীর মামুদ। 

৯৯৯ সামানিদদের পতনের সুযোগ নিয়ে মনসূরের একট সর্দার, ইলেক- 
খাঁ বখারা তথা আমু-দারম্ার ওপারে সমস্ত মুসলমান আধকৃত ভূমি 
দখল করে ানিলেন। মাণুদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ। 

১০০০ ইলেক-খাঁ'র সঙ্গে সা্ধ করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন মামুদ' 
এটা করার উদ্দেশ্য, ভারত আঁভযানের সময় যেন কোনো বাধা না 
থাকে। 


(২) গজনশর মামদ ও তাঁর ভারত আক্রমণ; তাঁর বংশধরগণ, ৯৯৯-__-১১৫২, 
[বংশ] ১১৮৬ [পর্যভ্ত) 


৯০০১ মাম্দের প্রথম ভারত আক্রমণ । লাহোর । 'বরাট বাহনী 'নয়ে 
সহলেমান পর্বত আতিন্রম করেন মামুদ; পেশোয়ারের কাছে লাহোরের 
রাজা জয়পালকে আন্রমণ ; তারপর শতদ্র;য নদী পার হয়ে ভাঁটিন্ডা জয়; 
জয়পালের সন্তান আনন্দ-পালকে রাজা হিসেবে রেখে গজননতে 
প্রত্যাবর্তন । 

১০০৩* মামৃদের "দ্বতীয় আক্রমণ । ভাটিয়া। যে সব সর্তে সাঁন্ধ হয়োছল 
সেগুলোর খেলাপ করেনাঁন আনন্দ-পাল, কিন্তু আর একজন সাঁন্ধকার+, 
ভাঁটয়ার রাজা, কর দিতে অস্বীকার করাতে মামুদ তাঁর বরুদ্ধে আভযান 
করে তাঁকে পরাজিত করলেন । 


* ১০০৪, 10100750005 70106170500 01 17018 অনুসারে, লন্ডন, ১৮৬৬। 
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১০০৫ মামদের তৃতীম্ম আন্রমণ। মৃলতান। মৃূলতানের আফগান সদর 
আব্যল ফতে লোদীর বিদ্রোহ; মামুদ তাঁকে হাঁরয়ে ভেট দিতে বাধ্য 
করেন। মামুদের অনুপস্থিতিতে ইলেক-খাঁ বৃহৎ একটি তাতার বাহনী 
নিয়ে আমু-দাঁরয়া পার হয়ে খোরাসান আন্রমণ করলেন । মামুদ ভোবরতীয় 
হাতি সঙ্গে) দ্রুত গজনী থেকে খোরাসানে বীগয়ে ইলেক-খাঁকে হটিয়ে 
দিলেন বুখারায়। 

১০০৮ মাম্যদের চতুর্থ আন্রমণ । পাঞ্জাব । নগরকোটের মান্দর। মামুদের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতাদের একট শাঁক্তশালী জোট খাড়া করলেন 
ভাঁটণ্ডার আনন্দ-পাল । 'হন্দুরা প্রাণপণে লড়ে; তাদের পরাজত করে 
মামূদ নগরকোটের মান্দর লুণ্ঠন করেন। 

১০১০ আফগান অধ্যমিত ঘর রাজত্ব জয় করে নিলেন মামূদ। 

১০১০-এর শঈতকাল : মামযদের পণ্চম আক্রমণ । আবার মুলতান আক্রমণ, 
আবুল ফতে লোদীকে বন্দ করে গজনীতে আনয়ন। 

১০১১ মামদের ষন্ত আক্রমণ। (এমুনাতীরবত1) খানেক; রাজারা 
সৈন্যবাহনী জড়ো করার সা মামুদ এখানকার রত্র মান্দর দখল 
করে নেন। 

১০১৩ এবং ১০১৪ -- সপ্তম ও অজ্টম আক্রমণ । কাশমগরে দাত লু১তরাজন ও 
প্রাথামক পর্যবেক্ষণ হামলা । 

১০১৩ ইলেক-খাঁ”র মৃত্যু । ১০১৬-তে ব্ুখারা ও সমরখন্দ দখল করে নিলেন 
মামুদ, ১০১৯৭-এ ট্রান্সআক্সিয়ানার বিজয় সম্পূর্ণ হল। 

১০১৭-ব্র শীতকাল: নবম আক্রমণ ।মামুদের বিরাট আভযান; পেশোয়ার হয়ে 
কাশ্মখরে প্রবেশ, সেখান থেকে মম্যনায় গিয়ে নদী পার হন, (প্রাচীন 
নগরশ) কনোৌজের আত্মসমর্পণ ; সেখান থেকে মথ্যন্বা, মথুরা নগরন ধবংস ; 
মহাবন ও মহুঞ্জ লুঠের পর প্রত্যাবতন। 

১০২২ দশম ও একাদশ আক্রমণ । কনৌজ নগরী থেকে বতাঁড়ত রাজাকে 
সাহাষ্যার্থে দ্াটি আভযান। একাঁট আভযানের সময়ে লাহোনের চরম 
আত্মসমর্পণ । 
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১০২৪ দ্বাদশ আক্রমণ | গ;জনাট ও সোমনাথ । মামুদের শেষ বরাট আভষান; 
গজনশী থেকে মূলতান যাব্রা, তারপর 'িহ্ধ; মরভূমি পার হয়ে গুজরাট, 
গুজরাটের রাজধানী আনহালওয়ার'এর পতন; পথে আজমশীরের রাজার 
এলাকায় ধহংসলনীলা; রাজপুত সৈন্যবাহনী কর্তৃক অসম সাহসে 
রাক্ষত সোমনাথ মান্দর দখল । তারপর আনহালওয়ার'এ ফিরে সেখানে 
এক বছর কাটালেন মামুদ। মরূভাঁম [হয়ে] সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন । 

১০২৭ সেলজ;কদের তৃকর্শ উপজাতির দ্রোহ; মামুদ কর্তৃক বিদ্রোহ দমন! 

১০২৮ দেইলেমাইটদের হাত থেকে পারসীক ইরাক পুনার্বজয়ের পর সমগ্র 
পারস্যদেশ মামুদের করতলগত । 

১০৩০, ২৯শে এীপ্রল __ গজনীর মামূদের মৃত্যু । কাব ফিরদৌসশী থাকতেন 
তাঁর দরবারে । মামুদের বাহনীর বেশীর ভাগ সৈন্য গছিল তক; তাদের 
মনে করা হত পারসঈকদের দাস, তাদের 'দয়ে মামেল;ক দোস) 
রাক্ষবাহিনী গড়ে তোলা হয়। মেষপালকদের আধকাংশ ছিল তাতার। 
ওমরাহ এবং সমাজের উচ্চশ্রেপশীর বেশীর ভাগ ছিল আরব; তাদের হাতে 
ছিল বিচার এবং ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা; বেসামারক প্রশাসনের ভার 
ন্ন্ত ছল যাদের হাতে তারা বেশীর ভাগ পারসনীক। 
মামূদ তিনাট পত্র রেখে যান : মহম্মদ, মাসযদ এবং আবুল রাঁশদ; মৃত্যুর 
সময় তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান মহম্মদকে সুলতান নয়োগ করে যান, কস্তু সে 
বছরেই (১০৩০) সৈন্যদের প্রিয়প্রান্ত মাসদ বড়োভাইকে গ্রেপ্তার ও অঙ্ক 
করে বন্দীদশায় রেখে সিংহাসনে আবোহণ করেন। 

১০৩০--১০৪১ সুলতান প্রথম মাস্‌দ। তাঁর আমলে আমু-দরিয়া নদশর 
ওপারে সেলজুক তৃকর্শরা বিদ্রোহ করে; মাসুদ তাদের হটিয়ে দেন 
নজেদের দেশে। 

১০৩৪ প্রথম মাসুদ ভারতে [যান] লাহোরে বিক্ষোভ দমনের জন্য, তারপর 
সেলজন্কদের 'বরুদ্ধে আভিযান। 

১০৩৪ -_- ১০৩৯ সেলজুকদের 'বরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ; মেরৃভের কাছে 
সেন্দেগানে [দন্দনকান] ভশষণভাবে হেরে তিনি ভারতে পালান; 
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সেনাপাতদের শীবদ্রোহ; গিসংহাসনে তারা বসায় মহম্মদের পত্র 
আহ্‌ৃমেদকে। আহৃমেদ কাকার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে -- 

১০৪১ -_ প্রাণদণ্ড দেন। সযলতান আহমেদকে [আক্রমণ করেন] নিহত 
সুলতানের পুত্র মাওদ;দ। বালক থেকে আঁভযানে বোরয়ে মাওদুদ 
আহমেদের মুখোমুখি হন লাঘমানে, তাঁকে হাঁরয়ে দিয়ে তাঁকে এবং 
তাঁর সমগ্র পরিবারকে হত্যা করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। 

১০৪১ -১০৫০ স্যলতান মাওদুদ। ট্রা্সআঁক্সয়ানার সেলজুকরা তঘর;ল 
বেগকে নিজেদের দলপাঁতি নির্বাচিত করে ঢাঁরাঁদকে রাজ্যলাভের জন্য 
হামলা চালাতে তাদের শাক্ত 'বাক্ষিপ্ত হল, সেই সুযোগে আমু-দরিয়ার 
ওপারের অণ্চল দখল করে নিতে সমর্থ হন মাওদুদ। _ অন্যাদকে দিল্লীর 
রাজা [বিদ্রোহ করে মুসলমানদের হাত থেকে থানেশ্বর, নগরকোট এবং 
শতদ্রুর ওপারে সমস্ত এলাকা 'ছানযহে, লেন, শুধু লাহোর ছাড়া। 
অল্পসংখাক মুসলমান নগররক্ষ সৈনাদলের জন্য লাহোর হাতছাড়া 
হয়ান। 

১০৪৬ সারা জীবন সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান মা্দ;দ; সেলজুকদের 
[বিরুদ্ধে ঘ্যরের রাজা তাঁর সাহাযা চাওয়াতে তান প্রাতশ্রহতি দিলেন 
বটে, ?কন্তু তা না করে নিজের মিত্রকে খুন করে ঘর করায়ত্ত করে 'নলেন; 
?তাঁন নিজে মারা যান গজনশীতে, ১০৫০-এ; সংহাসনে তখন আঁধরোহণ 
করেন তাঁর ছোট ভাই _ ১ 

১০৫০ -- ১০৫১ -_ প?লতান আবূ হাসান; সারা দেশ তাঁর বরুদ্ধে 
শবদ্রোহ করে, হাতে রইল শুধু গজনী। তাঁর সেনাপাঁত আল-ইবৃন্‌- 
রাবিয়া ভারতে গিয়ে নিজের হয়ে কয়েকটি জায়গা জয় করলেন। সমগ্র 
পশ্চিম আবুল হাসানের কাকা, সুলতান মামুদের কনিস্ঠ সন্তান আব্ল 
রাঁশদের পক্ষে [অস্ত্র ধারণ করল]; আবুল রাঁশদ আবুল হাসানকে 
গজনীর 'সংহাসনচ্যুত করেন। 

১০৫৬১ --১০৫২ সুলতান আবুল রশিদ । বিদ্রোহী সর্দার তঘর;ল কর্তৃক 
গজনীতে অবর্দ্ধ, আক্রমণে দুর্গ আধকার, সুলতান ও ন'জন রাজকুমারের 
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স্পা 


হত্যা; মুদ্ধ আঁধবাসশগণ কর্তৃক তঘরুল নিহত, তঘরুলের দল নিব্ণাসত। 
সাব; ক্তেগিন বংশের রাজকুমারটির সন্ধান করে লোকে শেষ পযন্ত পেল 
দুর্গে বন্দ ফারুখজাদকে, তাঁকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসাল। 

১০৫২--১০৫৮ সুলতান ফারুখজাদ । শান্তপূর্ণ আমল; স্বাভাঁবক মৃত্যু; 
তাঁর পরে সিংহাসনে আঁধাষ্ঠিত হন তাঁপ ভাই _- 

১০৫৮ --১০৮৯-_ সুলতান ইন্রাহম (ধমভীরু)। তাঁর আমলে উল্লেখযোগ্য 
কিছু ঘচোঁন। মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর সম্তান __ 

১০৮৯ --১১১৪ _ সুলতান দ্বিতীয় মাস;দ; গঙ্গা পোরয়ে তান নিয়ে যান 


মূসলমান সৈন্যবাহনশীকে। মৃত্যুর পর 'সংহাসনে আঁধা্ঠিত হন তাঁর 
সন্তান-__ 
১১১৪-_-১১১৮ -_- স্লতান আর্‌সলান; নিজের সমস্ত ভাইকে তান 


বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ রাখলেন, শুধু বৈরাম বাদে, তান রেহাই 
পান সেলজকদের কাছে পাঁলয়ে 'গিয়ে। তারা তাঁর পক্ষ 'নয়ে 
আরূৃস্লানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাঁকে পরাজত করে বৈরামকে বসায় 
সিংহাসনে । 

১১১৮--১১৫২ স্মলতান বৈরাম। কয়েক বছর রাজত্বের পর তান ঘরের 
[বরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধয়ে একটি রাজকুমারকে প্রাণদণ্ড দেন; মৃত রাজকুমারের 
ভাই, সইফ-উদ-দিন, বৈরামের বিরুদ্ধে উা্থত হয়; গজনঈ দখল করে 
নেয় ও বৈরামকে বিতাঁড়ত করে,পাহাড়ে। বৈরাম ফিরে এসে সইফ-উদ- 
দনকে ধরে ফেলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেন; সইফ-উদ-দিনের ভাই, 
আলা-উদ-াঁদন, ঘুরীয় সৈন্যবাহনী সঙ্গে নিয়ে এসে গজনপকে একেবারে 
ধূঁলসাৎ করে দলেন, শুধু 'িনাঁট দালানে তান হাত দেনাঁন -_ 
মামুদ, প্রথম মাসুদ ও ইব্রাহমের সমাধমন্দির । লাহোরে পাঁলয়ে 
গেলেন বৈরাম, শেষ হল গজনভশখদের বংশ । লাহোরে আরো চোন্রশ বছর 
(১১৮৬ পর্যন্ত) রাজত্ব করার পর গজনভগদের রাজবংশ বিলোপ পেল। 
নাজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করার (৯৯৯-এ) ১৮৭ বছর পরে এ 
ভাবে অবসান হল গজ্বনশীর মামুদের রাজবংশ । 


গজনীতে ঘুর বংশের প্রীতিষ্ঠা, ১১৫২ _- ১২০৬ ২১ 


(৩) সাব্যক্তেগিন রাজবংশের পতনের পর 
গজনখতে ঘর বংশের প্রাতিজ্ঠা, ১১৫২ __১২০৬ 


১১৫২ --১১৫৬ আলা-উদ-দন । আর্স্‌লানকে এাঁড়য়ে সেলজুকদের কাছে 
পালিয়ে গিয়ে বৈরাম কথা দিয়েছিলেন যে, তারা তাঁকে সংহাসনে ফিরে 
বসালে ?তাঁন কর দেবেন: ানর্বাসত না হওয়া পর্যন্ত কর দয়োছলেন। 
আলা-উদ্দ-দন নিজেকে গজনীর রাজা বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে 
সেলজুক সর্দার, সাঞ্জার, দাবী জানালেন যে, আগেকার মতো কর চাই। 
আলা-উদ-ীদন অসম্মাতি জানাতে সাঞ্জার সৈন্যবাহনী 'নয়ে তাঁকে 
আক্রমণ করে বন্দী করেন; কিন্তু তবু তাঁকে সিংহাসনে পুনর্বহাল 
করলেন। 

৯১৫৩ ওঘ০জের তাতার উপজাতিরা সাঞ্জ,প ও আলা-উদ-দিন, উভয়ের 
আধকৃত ভাঁম ছেয়ে ফেলে । আলা-উদ-ীদনের মৃত্যুর পর সংহাসনে 
আরোহণ করলেন তাঁর পুত্র _ 

১৯১৫৬ _-১১৫৭ -- সইফ-উদ-দন; একজন ওমরাহের হাতে [তাঁর] মৃত্যু 
ঘটে; এই ওমরাহাটির ভাইকে তিনি খুন করোছলেন। আলা-উদ-দিনের 
ভ্রাতুষ্পন্্র ছিল দ্যাট -_ গিয়াস-উদ-দন ও সাহাব-উদ-াঁদন। 

৯৯১৫৭ -_১২০২ ?গয়াস-উদ-দন 'সংহাসনে আরোহণ করে ানজের ভাই 
সাহাবকে সেনাপাঁতি পদ ?দয়ে হত মেলালেন তাঁর সঙ্গে। দুই ভাই 
সেলজনকদের কাছ থেকে খোরানান জুয় করে নেন; মিলৌমশে কাজ তাঁরা 
করে চলেন। 

১১৭৬ লাহোরে [গিয়ে] সাহাব মামদের বংশের শেষ প্রতিনিধি 'ছ্বিতণম্ন 
খসরকে পরাঁজত করলেন । 

১১৮১ সিন্ধ; জয় করেন সাহাব; খসরুকে বন্দী করলেন ১১৮৬-তে; তারপর 
তাঁর নজর গেল 'হিন্দংস্থানের শাক্তশালণ রাজপুত রাজত্বগ্যাঁলক় দিকে; 
দিল্লশী আক্রমণ করাতে সে সময় দিল্লী ও আজমনরের মহান আঁধপাঁত 
পৃথবীরাজের হাতে পরাজয় ঘটল; সাহাব গজননতে প্রত্যাবর্তন করলেন। 
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১১৯৩ আবার ভারত আব্রমণ করে পাহাবৰ পৃথবীরাজকে পরাজত ও 1ানহত 
করলেন, আজমণরের শাসনকত্ত হিসেবে রেখে গেলেন কৃতব-উদ-দিনকে । 
কুতব-উদ-াদন দাস থেকে ওমরাহ হন।* কুতব-উদ-দন দিল্লী দখল করে 
সেখানে শাসনকর্তার্ূপে রয়ে গেলেন এবং পরে 'নজেকে স্বাধীন বলে 
ঘোষণা করলেন। দিল্লীর প্রথম মূসলমান রাজা তানি । 

১১৯৪ সাহাব কনৌজ ও বারাশসণী আধকার করলেন কেনোৌজের র্বাজা 
[নিহত] ও তাঁর পাঁরবার বিতাঁড়ত হয় মাড়বারে, সেখানে তাঁরা একা 
রাজত্বের প্রাতিষ্ঠা করেন); গোয়ালিয়ন্নও গ্রাস করেন, ওঁদকে কৃতব-উদ- 
দিন গজরাট, অযোধ্যা, উত্তর বিহার ও বঙ্গ ছারখার করে দেন। 

১২০২ গয়াসের মৃত্যু; তাঁর স্থানে বসলেন তাঁর ভাই -- 

১২০২ -- ১২০৬ -_ সাহাব-উদ-দিন; খোরেজম্‌ জয়ের চেষ্টায় পরাজত 
হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে হল তাঁকে । 

১২০৬ খোরেজমে তাঁর দ্বিতগয় অভিষ্ান; দেহরক্ষীদের কাছ থেকে ছাড়াছা'ড় 
হয়ে পড়াতে কয়েকট কাকরের (একাট দস্য উপজাতি) হাতে সাহাব প্রাণ 
দিলেন; তাঁর জায়গায় এলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পূত্র 

১২০৬ -_মামযদ; আভ্যন্তরঈণ বরোধ থেকে রাজত্ব বাঁচাতে অসমর্থ হন 
1তাঁন; একেবারে 'ছন্নাভল্ন হয়ে গেল রাজত্ব: 'বাভন্ন অংশ চলে গেল 
সাহাবের পপ্রয় দাসদের হাতে । স্লতানৎ [বভাগ : কুতব-উদ-াদন 'দল্লন 
এবং ভারতে [অন্যান্য! আধকৃত জায়গা নাল্ন। (একাঁট ক্ষুদ্র নগণ্য 
রাজত্বের রাজধানশ ছিল পিল্লশ বারো শ বছর ধরে)। গজনশ দখল 
করলেন ইলাদজ নামে একটি দাস, কিন্তু খোরেজমের রাজা কর্তৃক বতাঁড়ত 
হয়ে দিল্লীতে পালান তিানি। নাসির-উদ-দিন নামে আর একাট দাস 
গনজেকে মূলতান ও সিন্ধ,র প্রভু ঘোষণা করেন। 

* প্রাচ্যেব শাসনকতর্দের দাসেরা মোমেলুক) প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকতেন 
দরবাবে। মাঝে মাঝে দরবারী বূদবদলশ ষড়যন্তের নেতৃত্ব তাঁরা করতেন। 


দাস মোমেলুক) রাজারা, ১২০৬ --১২৮৮ ২৩ 


(8) 'দিল্পশর দাস (মামেল;ক) রাজারা, ১২০৬ --১২৮৮ 


১২০৬--১২১০ কুতব-উদ-?দন; মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে এলেন তাঁর পুত্র-_ 

১২১০ __ আরাম, পরের বছর [তাঁকে] 'সংহাসনচ্যুত করে সংহাসনে আরোহণ 
করেন তাঁর শ্যালক -- 

১২১১৯--১২৩৬ -_ সামস-উদ-ীদন আলতামৃজ। 

১২১৭ চেঙ্গিস খাঁর.(জল্ম ১১৬৪*%) নেতৃত্বে বিরাট মহঘল সৈন্যবাহনশী তুরান 
থেকে এসে থোরেজম আক্রমণ করে। অসীম সাহসে দেশ রক্ষা করতে 
করতে [শাহের পত্র] জালাল সন্ধংনদ তীর পযন্ত হটে আসেন । মূঘলদের 
ভয়ে কোনো রাজা তাঁকে সাহায্য না করাতে তান এক দল কাকর সংগ্রহ 
করে চারাঁদকে লুঠতরাজ চালান। 
এরপর চোঁ্জস খাঁ একটি বৃহৎ সৈন্যবাশিনী নাসর-উদ-ীদনের আধকৃত 
মযলতান ও সন্ধ;তে পাঠিয়ে দেশটা ছারখার করে দলেন: 'সন্ধনদ পার 
হরে মুঘলরা চলে গেলে দেশের এই অবস্থার সুযোগ 1নয়ে সামস-উদ-াঁদন 
আলতমৃস দেশ আক্রমণ করে জয় করেন ও নিজের জামর অন্তর্ভুক্ত 
করেন। 

১২২৫ বহার ও মালব জন করলেন সামস-উদ-াদন এবং - 

১২৩২ -__ তাঁকে সমগ্র খাস হন্দ্‌স্থানের রাজা বলে মেনে নেওয়া হয়; ক্ষমতার 
স্বৌচ্চ শিখরে উঠে ভাঁর মৃত্যু হয় ১২৩৬-এ, তাঁর জায়গা নালেন -. 

১২৩৬ -_- তাঁর পত্র রুকন-উদ-াদন; এই বছরেই তাঁর বোন! তাঁকে 
[সংহাসনচ্যুত করে £নজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। 

১২৩৬--১২৩৯ ল্লতানা র্াজয়া; আঁবাসনীয় দাসের সঙ্গে তরি 
প্রণয়লশলায় দরবারের ওমরাহেরা হ্রু্ধ হয়ে ওঠে; ভাটিপ্ডার শাসক, 
আলতুনিয়া, বিদ্রোহ করে তাঁকে বাঁন্দনী করলেন: রাজিয়া তার প্রেমে 


" শ্লোসার থেকে মাকর্সের 'কালপঞ্জশীতি” চোঙ্গস খাঁর জল্ম-বংসর দেওয়া হয়েছে 
১৯৫৫ (মাক্স ও এঙ্গেলস আর্কাইভস, পণ্চম খণ্ড, পঃ ২১৯)। এই তাঁরখ এখন 
সাধারণত মেনে নেওয়া হয়। 


২৪ মুসলমানদের ভারত 'বিজয় 


পড়ে তাঁকে বিয়ে করেন; তারপর আলতুনয়া সসৈন্যে 'দল্লী আভষান 
করেন; ওমরাহদের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে, রাঁজয়ার প্রাণদণ্ড হল । 
তাঁর জায়গায় সংহাসনে বসলেন তাঁর ভাই -_ 

১২৩৯--১২৪১ -_ মুইজ-উদ্‌-দন বাহক্সাম, ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী; তাঁকে হত্যা 
করা হয়; সিংহাসনে আরোহণ করেন রূঢকন-উদ-দিলের পত্র __ 

১২৪১--১২৪৬ -- আলা-উদ-দিন মাস্যদদ; 'তাঁন 'নিহত হন। তারপর 
সংহাসনে আরোহণ করেন সামস-উদ-ীদন আলৃতামসের একটি পোন্ 
এবং হুইজ-উদ-দিন বাহামের পাত্র -- 

১২৪৬--১২৬৬ - নাসির-উদ-াদন মামদ। [গয়াস-উদ-দন বলবন নামের 
একটি ভ্রীতদাস তাঁর অমাত্য ছিলেন; এই বলবন ম্যঘল আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য সীমান্তে একটি শাঁক্তশালশ জোট গঠন করেন; অনেক 
ছোটখাট 'হন্দুরাজা তাঁর হাতে পরাভূত হয়। 

১২৫৮ পাঞ্জাবের উপর আর একটি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করলেন 
বলবন। 

১২৬৬ অপূত্রক নাসির-উদ-দিন মামদের মৃত্যু; সিংহাসনে আসীন হলেন 
তাঁর মন্ত্র __ 

১২৬৬-_-১২৮৬ -- িয়াস-উদ-দিন বলবন; তাঁর দরবার [তখন] ভারতে 
একমাল্র মযসলমান দরবার ; 

১২৭৯ বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি আভষানে নামলেন; তাঁর 
অনুপাঁস্থাতিতে 'দল্লশর শাসনকর্তৃ, তঘব্ডল, বিদোহ করে নিজেকে নগরীর 
সার্বভৌম রাজা বলে ঘোষণা করলেন; ফিরে এসে তাঁকে হাঁরয়ে তাঁকে 
এবং একলক্ষ বন্দীকে হত্যা করেন গয়াস; ১২৮৬-তে তাঁর মৃত্যু ঘটে; 
সিংহাসন পেলেন তখনো জীবিত তাঁর দ্বিতীয় পত্র বঘরা খাঁ নন প্রেথম 
পত্রের মৃত্যু হয় আগেই), বঘ্‌রা খাঁর পুত্র _ 

১২৮৬--১২৮৮ __- কায়কোবাদ বেলবনের জ্যেম্ঠ পূত্র মহম্মদেরও একটি পত্র 
ছিল, কাই-খসর; তান মহলতানের শাসনকত্ণা ঈনযুক্ত হন)। 

১২৮৭ [কায়কোবাদ] তাঁর কুচন্রী উজশীর নিজাম-উদ-দিনকে 'বষ খাওয়ালেন 


খলাঁজ বংশ, ১২৮৮ -- ৯৩২১ ২৫ 


(নজাম-উদ-ীদন প্রথমে কাই-খসরূর সঙ্গে চক্রান্ত করে পরে তাঁকে 
মৃত্ুুমূখে ফেলেন; তাঁরি কুপরামর্শে একাট ভোজসভার সময়ে তাঁর 
দরবারের সমস্ত মমঘলকে বেইমানী করে হত্যা করোছিলেন কায়কোবাদ)। 
উজীরের মৃত্যুর পর দরবারে বশৃংখলা। সে সময় (১২৮৭) দিল্লশ 
দরবারে প্রধান দল ছিল 1খলাজদের প্রাচীন গজনভ বংশ; ১২৮৮-তে 
১২৮৮-- দিল্লশর সিংহাসনে বসাল তাদের নেতা জালাল-উদ-দিন খলজকে। 


(৫) খিলাজি বংশ, ১২৮৮--১৩২৯ 


১২৮৮--১২৯৫ জালাল-উদ-ীদন খিলজ; নরম আমলের প্রবর্তন তান 
করেন; গিয়াস-উদ-দনের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিদ্রোহী নেতা একজনকে 
[তান মাজ'না করেন: একটি ম;ঘল আক্রমণ পরাভূত করে সমস্ত বন্দীদের 
[তান মুক্ত দেন। 

১২৯৩ তন হাজার মুঘল তাঁর দলে যোগ দিয়ে 'দল্লশতে বসবাস করতে 
থাকে। 
দাক্ষিণাত্য আব্মণের সঙ্কল্পে হীলচপ;র হয়ে দেবাঁগরিতে বেত 
দৌলতাবাদ) পেশীছয়ে ষে হন্দু রাজা শান্ততে দিন কার্টাচ্ছলেন তাঁর 
ওপর আচমকা চড়াও হলেন, তাঁর নগরী ও ধনরত্ব লদ্ঠন করে 
আশেপাশের জায়গাগ্াল থেকে শাস্তস্বরূপ ক্ষাতপুরণ আদায় করলেন; 
রাজা তাঁর সঙ্গে সা্ম করাতে তান শফরে গেলেন মালবে; সেখান থেকে 
দল্লশতে ফিরে এসে খুল্পতাত রাজা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করাছলেন 
সে সময়ে তাঁর বুকে ছোরা বাঁসয়ে দেন। 

১২৯৫--১৩১৭ আলা-উদ-ীদন খিলাঁজ (অত্যন্ত 'হংস্র ও রক্তীপপাস5)। 
খুল্পতাতের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা কাকীমা এবং পাত্রদের তান হত্যা 
করেন। এত দ্রোহ দেখা দিল; বিদ্রোহীদের সমস্ত নারী ও শিশুকে 
হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করেন তাঁন। 


২৬ মুসলমানদের ভারত বিজয় 


১২৯৭ গজরাট জয়। কিছুকাল পরে একটি মুঘল আক্রমণ, প্রাতহত কন্পলেন 
আলা-উদ-াঁদন। 

১২৯৮* শিকারের সময় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ সঃলেইমান তাঁকে জখম করে 
মৃত ভেবে ফেলে রেখে যান। দল্লীতে |শিয়ে] সহলেইমান সিংহাসন দাবণ 
করেন. িস্তব আরোগ্য লাভ করে অ।প।-উদ-দন সৈন্যবাহনীর সামনে 
উপস্থিত হন, তাদের অধিকাংশই তাঁর পক্ষ নেয়। স্যলেইমান ও আরো 
দুটি ভ্রাতুষ্পন্রের গর্দান গেল; ফলে আবার জনগণের বিদ্রোহ, অত্যন্ত 
নৃশংসভাবে দমন। 

১৩০৩ ভারতের অনাতম সমপ্রাসদ্ধ পরত-দুর্গ, মেবারের চিতোর, 'বদ্রোহশ 
একট রাজপ্যতের কাছ থেকে জয় করে নিলেন আলা-উদ-দিন; সেই 
বছরে মযঘল আক্রমণ । 

১৩০৪ 'হন্দুস্থানে প্রবেশের তিনাট পৃথক চেম্টা করে মূঘলেরা; প্রত্যেকবার 
প্রাতিহত হয়; ফিরিস্তার মতে, এ [তিনবার যত মুঘল বন্দ অবস্থায় 
শাবরে আসে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয় +নার্বকারভাবে। 

১৩০৬ জালাল-উদ-াদ্ন কর্তৃক আরোপিত কর দিতে দেবাগারর রাজা 
অস্বীকার করাতে আলা-উদ-ঁদন তাঁর পূকৰতিন ব্রলীতদাস খোজা মালিক 
কাফুরের 7নতৃত্বে একটি বিরাট সৈনাবাহনী পাঠান। রাজাকে পরাজিত 
করে আনা হয় 'দল্লশতে, মৃত্যু না হওয়া পরত সেখানে থাকতে হয় তাঁকে। 

১৩০১৯ আবার দাক্ষণে পাঠানো হল" মালিক কাকুরকে, এবারে তেলেঙ্গানায় । 
সেখানে জয়ী হয়ে ভতনি ওয়্রঙ্গলের শাপ্তশালী দধ্্গ দখল করেন। 

১৩১০ মাঁলক কাফুর কর্ণাট এবং কৃমারকা অভ্তরশীপ পর্যন্ত সমগ্র পর্ব 
উপকূল জয় করে রত্রসম্তার 'নয়ে ফিরে এলেন দল্লীতে: দিশ্বিজয়ের 
স্মৃতিচিহ্ন 'হসেবে কুমাঁরকা অন্তরশপে তান একটি মসাঁজদ নির্মাণ 
করেন। তামিল ভূমিতে এই প্রথম মুসলমান আক্রমণ ॥ দিল্লীর বাসিন্দা 
পোনেরো হাজার মুঘলদের সবাইকে হত্যা করলেন আলা-উদ-াঁদন। 


* ১২৯৯, 22101250175 অনুসারে ) 


তুঘলক বংশ, ১৩২১ -- ১৪১৪ ২৭ 


সংহাসন লাভের চক্রান্ত করতে লাগলেন মালক কাফুর; আলা-উদ-দনের 
হিংস্রতায় ও স্বৈরাচারে জনগণের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ, ফলে দেশে 
প্রবল বিশৃংখলা । 

১৩১৬ একবার ভঈষণ ক্রোধের আতিশয্যে সন্ব্যান রোগে আক্রান্ত হয়ে 
“স্বৈরাচারীর” মৃত্যু হল; তখন সিংহাসন দখলের চেম্টা করলেন কাফুর, 
'কস্তু তাঁকে খতম" করা হয়, সিংহাসনে এলেন আলা-উদ-দিনের সন্তান __ 

১৩১৭ -_- ১৩২০ --ম্যবারক খিলাজ; শুরুতেই তান তাঁর তৃতশয় ভাইকে 
অন্ধ করে দিলেন এবং ীসংহাসনলাভে যে দু সেনাপাঁত তাঁকে সাহায্য 
করোছলেন তাঁদের জান নিলেন; তারপর সমস্ত বাহনী ভেঙে 'দয়ে 
একটি ব্লীতদাস, খসরু খাঁকে উজীর বাঁনয়ে নীচতম লাম্পট্যের স্রোতে 
গা ভাঁসয়ে দলেন। 

১৩১৯ মালাবার বিজয় করে খসর; ফরে এলেন _- 

১৩২০ -_- দিল্লীতে, রাজা মবারককে হত্যা করে খিলাঁজদের সবাইকে শেষ 
করে তাদের হাত থেকে মুক্ত করলেন দেশকে; তারপর সংহাসন দখল 
করে নলেন ; ? 

১৩২১ __ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা শিয়াস-উদ-দন তৃঘলক একটি বৃহৎ 
সৈন্যবাহনী সঙ্গে নিয়ে দিলশীর সামনে হাজির হলেন পাঞ্জাব থেকে; 
দিল লুণ্ঠত, খসরুক্র ভবলশলা সাঙ্গ, পূর্তিন শাসনকর্তা তখন রাজা 
হয়ে তুঘলক রাজবংশের পত্তন ব্রেন; এই বংশ দিল্লীতে শাসন করে 
একশ বছরের বেশী; নাপির-উদ-দুন মাম্দের উজীর এবং পরে রাজা 
(একদা ক্রুঈতদাস) গয়াস-উদ-দন বলবনের একটি ক্রগতদাসের সন্তান 
হলেন গিয়াস-উদ-দিন তৃঘলক। 


(৬) তৃঘলক বংশ, ১৩২১--১৪১৪ 


১৩২১--১৩২৫ প্রথম গিয়াস-উদ-দন ভূঘলক; অত্যন্ত নরম আমল । 
১৩২৪ 'তাঁন আভ্যানে যান ৰঙ্গদেশে, নিজের ছেলে জনা খাঁর হাতে 
শাসনভার দেন। ফিরে এসে - 


২৮ মুসলমানদের ভারত বিজয় 


১৩২৫ -- দরবার উৎসবের সময়ে একাঁট তোরণ ভেঙে পড়ায় তাঁর মৃতুঢু ঘটে; 
সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর ছেলে জনা খাঁ -_ 

১৩২৫--১৩৫১ -_ মহম্মদ তৃঘলক নামে; তাঁর কালের সবচেয়ে প্রাতিভাবান 

ফলে নিজের সবননাশ ঘটান। তাঁর প্রথম কাজ -_ পয়সা দিয়ে তানি 
মুঘলদের বশে এনে তাদের এত তোয়াজ করলেন যে, তাঁর শাসনকালে 
তারা একবারও হামলা করোন। তারপর তান দাক্ষিণাত্যকে 
বশ্যতাচ্বীকানে বাধ্য করেন। তারপর একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের পাঁরকজ্পনা 
[মাথায় ঢুকল তাঁর] । 
(পারস্য জয় করার জন্য) এত বিরাট একট “পারস্য বাহন?" [তান] বানালেন 
যে, তার জন্য অর্থ জোগাবার সামর্থয আর রইল না; তারপর তিনি ঠিক 
করলেন চীন জয় করতে হবে; হিমালয় হয়ে একি পথের সন্ধানে 
পাঠালেন একলক্ষ লোককে : তরাই জঙ্গলে তাদের প্রায় সবাই প্রাণ হারাল। 
কোষাগার শুনা, তাই প্রজাদের উপর দ:ঃর্বহ করভার চা'পালেন; এত দ;র্বহ 
সে করভার যে, গাঁরবেরা পালাল বনে: বনগ্াল সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে 
পলাতকদের পশুর মতো খোঁদয়ে বধ করা হয়, তাতে তানও যোগ দিয়ে 
অশ্বপদদাঁলত করেন লোককে । ফলে -- িদার্‌ণ শস্যহানি ও ভয়ঙ্কর 
দ;ভিক্ষ । দেশের সব জায়গায় বদ্রোহ : মালব ও পাঞ্জাবের বিদ্রোহ সহজে 
দমন কর। গেল, কিন্তু __ 

১৩৪০ -- বঙ্গদেশের বিদ্রোহ সফল হলে । কন্মমন্ডন উপকূল কেঞ্জা নদী থেকে 
কুমারকা অন্তরীপ পর্যস্ত ভারতের পূর্ব উপকূল) বিদ্রোহ করে স্বাধীন 
হল। সফল হল তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটের 'বদ্রোহ। পাঞ্জাব ছারখার করে 
দিল আফগানেরা, গুজরাটে বদ্রোহ, চরম দুভিক্ষ দেখা দিল । গুজরাটের 
[বিরুদ্ধে [যাত্রা করেন] রাজা, সমস্ত প্রদেশাটকে উৎসন্ন করে দিলেন, 
তারপর দেশের এঁদকে ওঁদকে তাড়াহুড়া, একের পর এক বিদ্রোহ 
দমনের চেম্টায় ঘুরতে লাগলেন; এ কার্যের সময়ে - 


তুঘলক বংশ, ১৩২১ _- ১৪১৪ ২৯ 


১৩৫১-__- তান দিন্ধ;র তাত্তায় জবরে মারা যান। (শহস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'় 
এলাফিনস্টোন লিখেছেন: প্্রাচ্যে কোনো খারাপ রাজাকে চিরতরে সরাবার 
বিষয়ে ছিধা সাধারণত এত কম যে, একজনের কুশাসনে এতটা কুফল 
হওয়াটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা ।') তাঁর পর সংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর 
শ্রাতৃ্পন্তী _- 

১৩৫১--১৩৮৮ - ফিরোজ তৃঘলক ; বজজ প্যনর্বিজয়ের নিষ্ফল প্রয়াসের পর 
[তান এই প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা মেনে নিলেন; তাঁর আমলে 
উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, ছোটখাটো বিদ্রোহ ও সামান্য যুদ্ধ বিগ্রহ । 

১৩৮৫ বার্ক্যের দরুন শাসনে অক্ষমতাবশত একাঁট উজীর তান 'নয়োগ 
করেন। 

১৩৮৬ নিজের সন্তান নাসর-উদ-দনকে তানি শাসনভার দেন; 'কস্তু পৃবতন 
রাজার ভ্রাতুষ্প5ব্ররা _ 

১৩৮৭ -_ নাঁসরকে 'দল্লশ থেকে তাঁড়য়ে 'দয়ে ঘোষণা করলেন যে, ফিরোজ 
নিজের পোৌত্র গিয়াস-উদ-দিনের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছেন; ১৩৮৮-তে 
নব্বই বছর বয়সে ফিরোজের মৃত্যু ঘটে। 

১৩৮৮-১৩৮১৯ 'দ্বতশীয় [গিয়াস-উদ-দিন তৃঘলক; কাল 'িবলম্ব না করে তান 
ঝগড়া বাধালেন সেই সব 'পিতৃব্যপুত্রদের সঙ্গে যারা সিংহাসনলাভে তাঁকে 
সাহায্য করোছল; কিছুদিনের মধো তারা 'িংহাসনম্যুত করল তাঁকে; 
রাজা হলেন তাঁর ভাই-_ রর 

১৩৮৯--১৩১৯০ -_ আব; বকর ভূঘলক; তাঁর খুল্পতাত নাঁসর বৃহৎ বাহন 
নিয়ে দিল্লশ আন্রমণ করে তাঁকে বন্দ করেন। 

১৩৯০--১৩১৪ চার বছর শাসনের পর নাসির-উদ-[দিন ভুঘলকের মৃত্যু ঘটে; 
তাঁর জ্যেন্ঠ পুত্র হমায়ন সরাপান ইত্যাদতে এত মস্ত হয়ে পড়লেন যে 
পশ্মতাল্লিশ দিনের মধ্যে তাঁর ভবলণলা সাঙ্গ হল; শাসন নিলেন তাঁর 
ভাই __ 

১৩৯৪--১৪১৪ -_- মামুদ তুঘলক। বিদ্রোহ, দলাদাঁলি, যুদ্ধ । মালৰ, গুজরাট 
ও খান্দেশ সঙ্গে সঙ্গে বশ্যতা অস্বীকার করল। এমন ক 'দল্লীতে 


৩০ মুসলমানদের ভারত বিজয় 


পযন্ত ন্রমাগত মারামার ও ক্ষোভ চলতে লাগল নানা দলের মধ্যে। 
সে সময়__ 

১৩৯৮-_ [ঘটল] তৈম্যরের (তৈমরলঙ্গের) প্রথম আক্রমণ (চোঁঙ্গস খাঁ'র প্রায় 
গোটা সাম্রাজ্য, তারপর পারস্য, ট্রান্সআয়্ানা, তাতানিয়া ও সাইবোরয়া 
দখল করেছিলেন)। কাবুল হয়ে [ভারতে প্রবেশ করেন 
তৈমুর, ইতিমধ্যে তাঁর পৌত্র পীর মহম্মদ মূজতান আন্রমণ করলেন। 
দুটি বাহনী শতদ্রুতে একত হয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হল, পাঁথমধ্যে 
সমস্ত জায়গা বিধবস্ত করে। গজরাটে পাঁলম়ে গেলেন মামদ তুঘলক ; 
দল্শ লুশ্ঠিত ও দগ্ধ হল, আঁধবাসীরা নিহত হল। তারপর মুঘলেরা 
িরাট দখল করে -_- 

১৩১৯৯ -- কাবুল হয়ে ফিরে গেল ত্রীনসআক্সয়ানায় সঙ্গে লৃশ্ঠিত ধনদৌলত 
নিয়ে। মামূদ তখন দল্লশতে ফিরে এলেন, সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে 
১৪১৪-তে । শাসনকর্তা হিসেবে যাঁকে তৈমুরলঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন সেই 
খাজর খাঁ নিজেকে সার্বভোম শাসক বলে ঘোষণা করে “নৈয়দ' নাম 
নিলেন, অর্থাৎ হজরত মহম্মদের খাস বংশোদ্ঞত; শব্দাট হল 'সেইদ' বা 
ণসাঁদ'র সমার্থ যে আরব শব্দের মানে হল প্রভু”; একই অর্থ হল 
“সদের -_ এই গৌরবময় পদবী তাঁরা ব্যবহার করেন যাঁরা নিজেদের 
মহম্মদের বংশধর বলে পাঁরচয় দেন; ইশমায়েলাইটরা সকলেই এ 
পদবীতে ভূষিত করে নিজেদের ।" 


(৭) সৈয়দদের শাসন, ১৪১৪--১৪৫০ 


১৪১৪--১৪২১ সৈম্মদ খিজির খাঁ; নগরী ও আশেপাশে একটি ক্ষুদ্ধ এলাকা 
ছাড়া দিল্লশ রাজ্যের কিছ; বাকি ছিল না, আলা-উদ-দন খিলাজর্ন সমস্ত 
লব্ধ হস্তছ্যত হয । তৈমুরের প্রাতানীধত্ব ছাড়া আর ছু ভূমিকা নেই 
এমন ভান করলেন ?খাঁজর খাঁ, বাস্তীবক তান ছলেন ক্ষুদে নগণ্য 


লোদ বংশ, ১৪৫০ -- ১৫২৬ ৩১ 


একাট রাজা । রোহিলখন্দ ও গোয়ালিয়র থেকে তান কর আদায় করতেন; 
মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পত্র - 

১৪২১--১৪৩৬ -_ সৈয়দ মূবারক। পাঞ্জাবে সাঁবশেষ বিক্ষোভ, কিন্তু তিনি 
নির্বিকার। ১৪৩৬-এ উজীরের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে; রাজা হলেন 
তাঁর পাত্র - 

১৪৩৬--১৪৪৪ -- সৈয়দ মহম্মদ; মালবের রাজা কর্তৃক দিলী অণ্ুলে 
প্রবেশ; পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলল খাঁ লোদণকে সাহায্যে ডেকে সৈয়দ 
মহম্মদ আক্রমণ পরাস্ত করেন: তাঁর পর 1সংহাসনে বসলেন তাঁর পত্র -_ 

১৪৪৪--১৪৫০ -- সৈয়দ আলা-উদ-ীদন; তিনি গঙ্গার ওপারে ব্দাওনে 
*সনপাীঠা নয়ে গেলেন; পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহৃজল খাঁ লোদৰ দিল্লী 
আঁধকার করেন। 


(৮) লোদী বংশ, ১৪৫০--৯৫২৬ 


১৪৫০--১৪৮৮ বাহলল লোদণশ; দিল্লী ও পাঞ্জাবকে মিলিত করেন [তানি। 
১৪৫২-এ জোৌনপ্;রের রাজা দিল্লশ অবরোধ করেন, তার ফলে যদ্ধ চলে 
ছাঁব্বশ বছর (এট গুরুত্বপূর্ণ; সাবেক ম*ঘসলমান শাসনের বিরুদ্ধে 
[সংগ্রাম করার মতো] শক্ত সয় করেছিল ভারতের স্থানীয় রাজারা, 
এটি তার প্রমাণ), শেষে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে রাজার, দিল্লীর সঙ্গে মিলিভ 
হল জৌনপ্যর। আরো কয়েকটি জায়গা জয় করেন বাহলল; তাঁর 
মৃত্যুকালে রাজ্যের প্রসার ছিল যম্না থেকে হিমালয় পর্যস্ত, পূর্বে 
বারাণসণ ও পশ্চিমে ব্ন্দেলখণ্ড1 তাঁর উত্তরাধিকারে এলেন তাঁর 
ছি, 

১৪৮৮--১৫০৬ -__ সিকন্দর লোদী, বিহার আবার দখলে আনলেন তিনি; 
সক্ষম ও শান্তীপ্রয় রাজা; তাঁর পর সিংহাসনে এলেন তাঁর পত্র _ 
১৫০৬--৯৫২৬ -- ইব্রাহিম লোদী; 'হং্রপ্রকীতির লোক; দরবারের সমস্ত 
ওমরাহদের হত্যা করেন; পাঞ্জাবের শাসনকতণাকে তাই করার চেস্টা করাতে 

তান বাবরের নেতৃত্বে মঘলদের সাহায্যে ডাকেন। 


৩২ মুসলমানদের ভারত 'াবজয় 





১৫২৪ বাবরেন্ন ভারত আক্রমণ; সাহায্প্রাথ পাঞ্জাবের শাসনকতণকে বন্দ 
করে বাবর লাহোর দখল করলেন; সেখানে বদললখর ইন্্াহিমের ভাই 
আলা-উদ-দন তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, তাঁর অধীনে মুঘল বাহিনশকে 
গাতানো হল বদল্পশ জয়ে। ইত্রাহম তাঁকে হারয়ে দেন একেবারে ; তখন 
স্বয়ং বাবর এলেন: দা বাহনী মুখোমুখি হল পাণপথে (যম্নার 
কাছে, দিলনর উত্তরে)। 

১৫২৬ পাণিপথের প্রথম য্দ্ধ। ইব্রাহমের পরাজয়, তান নিজে এবং 
৪০,০০০ হন্দয যুদ্ধে প্রাণ দেন। 
দল্লশ ও আগ্রা দধণ করে নিলেন বাবর । 


রবার্ট দিউয়েল মোদ্রাজ িসাভিল সার্ভস) তাঁর “আানালাটিকাল বহ্্ট্র 
অব হাণ্ডিয়াকযস় (১৮৭০) বলেন: 


এশিয়ায় তিনাঁট বৃহৎ জ্বাঁভ: ৫১) তুকর্শ তেক্মান), তাদের আন্তানা 
বখারার চারাঁদকে এবং পশ্চিমে ক্যাস্পিয়ন সাগর পর্ধভ্ত; (৯) তাতার, 
সাইবোঁরয়া ও রাশয়ার কিয়দংশে বসাঁতি, তাদের প্রধান উপজা?গ্যাল 
থাকভ আস্ত্রাখান ও কাজানে, তুকর্গ উপজাতিদের উত্তরে সমগ্র এলাকায় 
তারা ছাঁড়য়ে ছিল ; (৩) মুঘল অথবা মঙ্গোল, মহালয়া, তিন্বত ও মাণ7ারয়া 
ছিল তাদের দখলে; সব কাট জাতির পেশা মেষপালন। পশ্চিম? ম,ঘল 
অথবা কালমিকরা এবং পবাঁদকের ম্যঘলরা অনেক উপজাতিতে বা উলচসতে 
শবভক্ত হয়। এই সব উলঃস অথবা গোম্ঠঈ প্রায়ই কোনো একাঁট নেতার 
অধঈনে একধরনের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হত। 

১১৬৪ চোঙ্গস খাঁর জল্ম; তান ছিলেন তান তাতারদের করদ একটি 
নগণ্য গোষ্ঠীর নেতা; তাতারদের উচিত শিক্ষা দেবার পর তারা তাঁর 
বাহনীতে যোগ দেয় এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা মুঘলদের সংখ্যা ছাঁড়য়ে 
যায়। এই বাঁহনর সাহায্যে চোঈগস খাঁ পূর্ব মঙ্গোলিয়া ও উত্তর চীন 
বজয় করলেন, তারপর প্রান্সআক্সিয়ানা ও খোরাসান ; তুক্ষী দেশ, অর্থাৎ 


রবার্ট সউয়েলের পুস্তক থেকে উদ্ধত ৩৩ 


বখারা, খোরেজম ও পারস্য দখল করে তান ভারতে প্রবেশ করেন। সে 
সময় তরি সাম্রাজ্য ক্যাঁ্পয়ন সাগর থেকে পাকং পযন্ত বস্তুত, দাঁক্ষণে 
ভারত সমহদ্র ও হিমালয় পর্যন্ত, আর পাঁশ্চম সীমা - আম্ত্রাখান ও 
কাজান। তাঁর মৃত্যুর পর সাশ্রাজ্য চার ভাগে ?ঠবভক্ত হয়: 1কশচাক, ইরাশ, 
জাগতাই, আর চঈনসমেত মঙ্গোলিয়া; প্রথম তিনটির শাসক ছিল খাঁ'রা; 
শেষাটর প্রাধান্য ?ছল বলে এর শাসক ছিলেন সবেণচ্চ অর্থাৎ মহান খাঁ। 

১৩৩৬ সমরখন্দের অদূরে জাগতাই"এর কেশ'ঞএ তৈমঃরের জন্ম; তিনি -- 

১৩৬০ -- খনল্পতাত 'সইঘ-উদ-দনের উত্তরাধকার পেলেন জাগতাই'এর খা 
তৃঘলক-তৈম্ঃন্ের শাসনাধীনে কেশ'এর রাজা এবং বেরলাস উপজা? তর 
সর্দার হয়ে। 

১৩৭০ এই খাঁর রাজ্য ইত্যাঁদ দখল করে দানলেন তৈমূরলঙ্গ ; ১৪০৫-এ 
তাঁর দেহাবসান হয়। মৃত্যুর পর তাঁর সাঈ।জ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল 
পুত্রেরা; সবচেয়ে বড়ো অংশ বায় তৈমুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের "দ্বিতীয় সন্তান 
পর মহস্মদের কাছে। 
একই লেখকের (সউয়েল) মতে. তৃকা্দের প্রধান উপজাতিগ্ীল 
ছিল অটোমান তোরা চতুদ্শ শতাব্দীতে পাঁশ্চম দিকে 
[গয়ে ফ্রাজয়ায় নিজেদের শাসন প্রীতষ্ঠা করে, সেখান থেকে কখনো 
বতাড়ত হয়ীন); সেলজ্যক প্রেধানত পারস্য সিরিয়ায় এবং ইকোনয়ায়), 
এবং উজবেক ভেখান ১৩০৫-এ); এরা ছিল কিপচাক তুকর্শ, খাঁর নাম 
থেকে এদের উজবেক' নাম, এ খাঁর জল্ম ১৩০৫ সালে । বাবরের* কালে 
এদের বিপুল প্রাতিপাত্ত ছিলা। 

* রবার্ট ?সউয়েলের বই'তে কয়েকটি ভুলপ্রাস্ত আছে। প্রথম, তান জোর 'দয়ে 
বলেছেন যে, সাইবেরীয় তাতার ও মুঘলরা দুটি 'বাঁভন্ন জাতি। দ্বিতীয়, চোঙগস খাঁর 

জল্মতারখ ২৩ পচ্ঠা ত্ম্টব্য। তৃতীয়, তৈমুরের মৃত্যুর পর খোরাসান, 'সিইস্তান ও 


মাজানদেরানের শাসক তাঁর সম্ভান শাহরুদ-ই সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন, পঈর মহম্মদ, 
যাঁর কথা 'সউয়েন বলেছেন, 'তীন নম্ব। চতুর্থ, মধ্য এশিয়া থেকে এাঁশধা মাইনরে 


অটোমান তুকর্দের দেশাস্তর 'নয়ে অনেক ইিহ্াসাঁবদদের সন্দেহ আছে। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে অটোমানরা ক্ষমতা লাভ করে বুরসার কাছাকাছি অণ্লে, সেখান থেকে 
3--1164 


৩৪ মুসলমানদের ভারত বিজয় 


১৬২৬ বাবর -_ তৈমুর'এর (তৈমরলঙ্গ) অধস্তন ঘন্ঠ প্‌রূষ, ফেরগানার 
(অধ্যনা কোকন্দের একটি প্রদেশ) রাজা ওমর শেখ মিজপর সম্ভান। 
1তাঁনই একমাত্র মুঘল রাজা যান আত্মজীবনী লেখেন; এাঁট অনুবাদ 
করেন লেডেন ও এরাদ্কিন (১৯৮২৬-এ)। জম্ম-- ১৪৮৩, মৃতুযু-- ১৫৩০ 


বাবরের আগমনকালে ভারতের নান। রাজ্য 


১৩৫১ মহম্মদ তুঘলকের 1দল্পশী রাজ্য খণ্ড খণ্ড হতে হতে কয়েকাট নূতন 
রাজ্যের উত্তব হয়। 
১৩৯৮ নাগাদ (তৈম্যরের আব্রমণের ময়) দিল্লীর আশেপাশে মান কয়েক 
মাইল বাদ 'দয়ে, সারা ভারত মুসলমান আঁধপত্য থেকে মুক্ত ছিল; 
প্রধান ভারতাঁয় রাষ্ট্রগ্ীল: 

(১) দাক্ষিণাত্যের বাহমননী রাজবংশ; এর প্রাতিষ্ঠাতা গাঙ্গ; বাহ্‌মনী নামের 
একটি দাঁরদ্রু লোক; গঃলবগয়ি স্বাধীনতা লাভ করেন। 

১৪২১ বাহমনী আধপাঁত ভেলেঙ্গানার [রাজাকে] ওয়রজজল থেকে 

হন্দবিতাড়িত করেন (তেলেঙ্গানার অন্তরভূক্ত ছিল উত্তর সরকার, হায়দরাবাদ-_ 
বালাঘাট, কর্ণটক প্রদেশ। 1:2125095 16110789* এখনো গঞজাম ও 
পযীলকটের মধ্যবতরঁ জায়গায় চালু); তারপর দখল করেন রাজমহেন্দ্রী, 
মস্যালিপটনন ও কাণ্ঠনপরম। কিছুকাল পর শিয়া সন্ী, এই দুই 
ধর্মসম্প্রদায়ের (রেষারোষির! ফলে অস্তীর্বশৃতখলা; [শয়ারা) ইসফ 
আ'ছদিলের নেতৃত্বে বজাপ্যরে শিয়ে একটি রাজ্য স্থাপন করল, নেতার নাম 
দল রাজা আদিল শাহ। 

(২) িজাপুর _ আহৃমদনগর । 

আশেপাশের দেশে চলে তাদের প্রভূত্বাবস্তার। পণ্চম, উজবেকদের প্রসঙ্গে নিউয়েল 

উল্লেখ করেছেন উজবেক খাঁর, যান ১৯৩১৩ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত “বর্ণ বাহিনীর উপর 

আঁধপত্য করেন। জুঁচ উপজাতিগএীলর একাঁটি অংশ তাঁর চাপে ইসলামে দীক্ষা নেয়, 

তারাই উজবেক নামাঁটি তাঁর কাছ থেকে পেয়োছিল। 
" তেলিঙ্গা না তেলুগ ভাষা! 


বাবরের আগমনকালে ভারতের নাশা রাজ্য ৩৫ 


১৪৮৯ -_১৫৭৯* এই বংশের ব্লাজ্যশাসন কাল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে উদ্ভব 

হন্দ; ঘটে মারাঠাদের; জনৈক প্রাসদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের 'শব্যদের নিয়ে এ স্থান 
পারত্যাগ করে আহজদনগর রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করে। 

(৩) গোলকুণ্ডা** __ বেরার -: বিদর। প্রায় একই ভাবে এই 'তিনাঁট ক্ষুদ্র 
রাজ্যের উদ্ভব ঘটে; ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশোষ পযন্ত টিকে থাকে। 
(৪) গজরাট (১৩৫১--১৩৮৮)। ফিরোজ তুঘলকের আমলে মূজফৃফর শাহ 

নামে একটি বাজপূত এর শাসনকতাঁ নিষ,ঞ্ত হন; তান এটকে স্বাধীন 

'হন্দ্‌ রাজ্যে পরিণত করেন। পরে তাঁর বংশধররা কঠোর যুদ্ধে (১৫৩ ১-এ) 
মালব আধকার করে। রাজ্যাট টিকে ছিল ১৩৯৬ থেকে ১৫৬১ 
পযন্ত***। 

(&) মালব গুজরাটের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়; শাসন চালায় ঘ;রীয় বংশ 
১৫৩১ পযন্ত; সে সময় গুজরাটের খাহাদর শাহ বরাবরের মতো 
দখল করে নেন এটিকে। 

(৬) খান্দেশ; ১৯৩৯৯-এ স্ধাধশীন রাজ্য হয়, ১৫৯৯-এ আকবর ফের দলনীর 
অন্তভূক্ত করেন! 

(৭) রাজপুত রাজ্যগ্লি। মধ্যভারতে বর্বর পার্বত্য কয়েকাঁট উপজাতি, বীর 

হন্দ যোদ্ধাদের দ্বারা গাঁঠত কয়েকাঁট রাজপুত রাজ্য; এদের মধ্যে বশেষ 
উল্লেখযোগ্য : চিতোর, মাড়বার (বা যোধপ্যর), বিকাননীর, জয়সলমণীর, 
জয়পুর । 


* এ রাজবংশের শেষ প্রতীনাধর রাজত্ব শুরুর তাঁরখ 'দয়েছেন মার্কস। এ'র 
আমল শেষ হয় ১৫৯৫-এ। 
ই ৯ 
** যোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে গোলকুণ্ডা প্রকৃতপক্ষে বিজাপুরের উপর নিরভরশীল 


ছিল, এর রাজনৌতক গুরুত্ব নাঁবশেষ কমে যায়। শুধু ১৬৩৬-এ এটি মুঘল সামাজ্যের 
করদ রাজ্যে পাঁরণত হয় এবং ১৬৮৭-তে একেবারে তার অন্তভূর্তি হয়ে যায়। 


*** এ রাজবংশের শেষ প্রাতানীধন রাজত্ব শুরুর তারিখ দিয়েছেন মার্কস। এর আমল 
শেষ হয় ১৫৭২-এ। 
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৫২৩৫ বছর স্থাকসণ) 


(১) বাবরের ব্লাজত্ব 


১৫২৬--১৫৩০ বাবরের রাজত্ব । 

১৫২৬ কয়েক মাসের মধ্যেই বাবরের জ্যেম্ঠ পঠন্র হমায়এন ইব্রাহম লোদণীর 
সমস্ত অণ্ল দখল করে নিলেন। 

১৫২৭ মেবারের রাজা -_ রাজপ্ত সংগ্রাম সিংহ, যান আজমবর ও মালব 
ানজের করায়ভ্ত করোছিলেন এবং যাঁকে মাড়বার ও জক়্পঃরেব্র করাধকারী 
সামন্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, একাঁট বৃহৎ বাঁহনী নিয়ে দল 
রাজ্যের বিরুদ্ধে আভযান চালান; আগ্রার কাছে [বয়ানা জয় করে বাবরের 
একটা বাহনীকে [তান] পরাজত করলেন । 1সক্রীর যদ্ধ ('ভারতাঁয় 
হেস্টিংস')**। বাবরের মহাজয়, ভারতে নিজের ক্ষমতা প্রাতাষ্চঠত করলেন 


* তথাকাঁথত ম;ঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টা বাবর করেন ১৬২৬-এ, এাটি ১৭৬১ পধযস্ত 
টেকে। বাবর 'ননজেকে বলতেন 'মৃঘল' মে্গোলের' বিকৃত রুপ), অর্থাৎ বিখ্যাত তৈমূরলঙ্গ 
থেকে অধস্তন ষ্ঠ পুরুষ) এবং মায়েসস দক থেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর বলে যাঁকে ধরা 
হয়। বাস্তবপক্ষে, পারস্য থেকে আগত তিনি বা তাঁর বাহনখ, যার অন্তভুরক্ত ছল তুকর, 
পারসীক ও আফগান, কেউই মঙ্গোল নয়। মৃঘল সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা ছিল পারসীক। 
১৭০৭-এ আগওরঙ্গজেবের মত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়, যাঁদও 
মুঘল-ই-আজম বা সম্রাট সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হয়ে 'দল্লশীর সংহাসনে আসীন ছিলেন 
১৮৫৭ পধয্ত। 

** এই যুখে মুসলমান মুঘল সৈন্যরা হন্দু সৈন্যদের হারিয়ে দিয়ে ভারত জয় 
করে। 


হুমায়ূনের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজত্বকাল (১৫৩০ -- ১৫৫৬) ৩৭ 


[তাঁন। পেরের যাদ্ধগ্দীলতে বাবর তারধনুকের সঙ্গে সঙ্গে বারুদ 
ব্যবহার করেন; বাবর তাঁর কামান, গাদাবন্দ;কধার এবং তাঁরন্দাজদের 
কথা উল্লেখ করেছেন; ?তাঁন নিজে সুদক্ষ তীরন্দাজ 'ছুলেন)। 

১৫২৮ চন্দের (চেন্দারী; 'সান্ধয়া); রাজপূত রাণার এই দুর্গ আধকৃত 
হল মহারক্তক্ষয়ে, দুর্গরক্ষীর সবাই নিঃশেষে মারা যায়। একই সময়ে 
অযোধ্যায় আফগানরা পরাজিত করে হমায়;নকে; চন্দেরী থেকে বাবর তাঁর 
সাহায্যে যাত্রা করে গিয়ে শত্রুকে হারিয়ে ফিরে গেলেন দিল্লীতে । 
কিছুকাল পরে দংগ্রাম সিংহ'এর [পত্র ব্ননতন্তর দূর্গ সমর্পণ করেন। 

১৫২৯ মামদ লোদশী বহার দখল করেছেন শুনে বাবর তাঁর ?বরুদ্ধে যাত্রা করে 
তাঁকে হারিয়ে তাঁর আঁধকৃত অণ্চলগুলি আত্মসাৎ করলেন; এরপর 
গোগরা নদশী চড়ায় বঙ্গাধপাতিকে উেত্তপ্ন বিহার যাঁর হাতে ছিল) 
পরাভূত করেন; আভযান সম্পূর্ণ করেন লাহোর দখল করা 
একটি অর্ধ-বর্বর আফগান উপজাতিকে কঠোরভাবে ধৰংস করে। 

১৬৩০, ২৬শে ডিসেম্বর জহরের প্রকোপে দিল্লীতে বাবরের মৃত্যু, তাঁর 
ইচ্ছানূসারে কাবুলে সমাধ। সমাধস্থান তান আগেই ঠিক করে 
রেখেছিলেন; এখন পর্যন্ত পরবের দিনে এই জায়গায় যায় কাবুলের 
অধিবাসীরা (বার্নস দ্ুম্টব্য)। 


(২) হ7মায়যনের প্রথম ও এদ্ধতশয় রাজত্বকাল ; 
মধ্যবতণ সময়ে স্যর বংশের শাসন, ১৫৩০--১৫ ৫৬ 


১৫৩০ বাবর চারজন পনন্রসম্ভতান রেখে যান: হমায়ুন -_ সম্রাট (তাঁর 
উত্তরাধিকার); কামরান, সে সময়ে কাব্লের শাসনকতাঁ, পিতার মৃত্যুর 
পর নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; হন্দাল, চম্বলের শাসনকর্তা; 
এবং মেওয়াটের মিড আশকারি, 'নভর্শক যোদ্ধা। হমায়চনের প্রথম 
কাজ হল জোনপ;রের (চানপুর) বিদ্রোহ দমন করা; তারপর যুদ্ধ 


৩৮ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ _- ১৭৬১ 


চালালেন গ7জরাটের বিরুদ্ধে, গুজরাটের রাজা বাহাদ্যর শাহ বাবরের 
মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুঘলদের 'াবরুদ্ধে য্দ্ধ ঘোবণা করোছিলেন। পাঁচ 
বছরের মধ্যে অর্থাৎ __ 

১৫৩৫ __ পযন্ত হমায়ুন গ;জরাটের বাহনশী ধবংস করেন; তারপর তান 
চম্পানীর জয় করলেন -_ সেই দুর্গে বাহাদুর আশ্রয় নিয়ৌছলেন। 
১৫৩৬ আঁচরেই দনগ্গ বিজিত হল, বাহাদর প্রতারণার জন্য হুমায়ূনের সঙ্গে 

সাঁন্ধ করলেন। 
১৫৩৭ বঙ্গ আব্রমণকারী শের খাঁর বরুদ্ধে হমাক্মতন সাঁবশেষ ব্যস্ত থাকাতে 
বাহাদূর শাহ আবার গুজরাট জয় করে মালব আক্রমণ করলেন। 
১৫৩৭--১৫৪০ শের খাঁর বিরুদ্ধে হযমায়;নের যদ্ধ। 
শের খাঁ, ওরফে শের শাহ, ছিলেন দিল্লীর ঘুর রাজবংশের লোক । 


১৫২৭ লোদীদের পরাজিত করে ?তাঁন বাবরের সৈন্যদলে আফসার 'হসাবে 
যোগ 'দয়ে সুনাম অর্জন করেন, বাবর তাঁকে 'বহারের ভার দেন। 
১৫২৯ মামঃদ লোদ্শী বহার দখল করাতে শের খাঁ তাঁর সঙ্গে যোগ দলেন; 

মামুদের মৃত্যুর পর তাঁন বিহারের কর্তা হলেন। 

১৫৩২ হুমায়ূন যখন গুজরাটে তখন শের শাহ বঙ্গে প্রবেশ করেন, তাই -- 

১৫৩৭--হঃমায়;ন সসৈন্যে যান্রা করলেন তাঁর 'বরুদ্ধে; সেখানে দুপক্ষেরই 
নানা ফাঁকর সত্বেও __ | 

৯৫৩১৯--গঙ্গাতীরে ীশাবরে অুবাস্ছত হনমায়।নকে হঠাৎ আক্রমণে 
একেবারে নাজেহাল করে দিলেন শের খাঁ; পালাতে বাধ্য হলেন হুমায়ুন, 
আর শের খাঁ, ওরফে শের শাহ, বঙ্গ দখল করে 'নলেন। 

১৫৪০ কনোজে আভযান করে হহমায়ন আবার উদ্যোগী হলেন; আবার 
পরাজয়, পলায়নের সময়ে আর একট্রু হলে সললসমাধ হত গঙ্গায়; 
1পছু ধাওয়া করলেন শের খাঁ লাহোর পর্যন্ত; সিহ্ধ;তে পাঁলয়ে গেলেন 
হুমায়ুন; দু'একটি ব্যর্থ অবরোধের পর হুমায়ূন পালালেন মাড়বারে 
(যোধপুর), কন্তু রাজা তাঁকে থাকতে না দেওয়াতে তান জয়সলমণর 


হুমায়নের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজত্বকাল ০১৫৩০ -_- ১৫৫৬) ৩৯ 


শ্মসনস 


মর;ভূমিতে ঘুরতে লাগলেন, সেখানে তাঁর এবং তাঁর অন্পসংখ্যক লস্করের 
তাঁব; বারবার আক্রান্ত হতে থাকে : সেখানে -- 

১৫৪২, ১৪ই অক্টোবর -- তাঁর হারেমের একটি আতস্বন্দরী নর্তকণ, 
হামিদার গর্ভে জন্ম হয় সঃপ্রসদ্ধ আকবরের; মরুভূমিতে আঠারো মাস 
ইতস্তত ভ্রমণের পর তাঁরা পেশছলেন ওমরকোটে (ডিমেরকোট), সেখানে 
সাদর আ'তথেয়তায় তাঁদের গ্রহণ করা হয়। 
সন্ধ; বিজয়ের আর একটি নজ্ফল প্রয়াসের পর হঠঃমায়যনকে কান্দাহারে 
যেতে অনুমাতি দেওয়া হয়; গিয়ে দেখলেন প্রদেশাঁটি তাঁর ভাই মজা 
আশকারর অধীনে, তান তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন না। 
হহমায়ঃন পাঁলয়ে গেলেন হিক্লাটে পোরস্যে)। পারস্যে তাঁর সঙ্গে বন্দীর 
মতো ব্যবহার করা হল, শাহ তামাস্প্‌ তাঁকে বাধা করলেন 'সাফাভি, 
ধর্ম গ্রহণ করতে । (সাফাভিদ বা সফা রাজাদের উদ্ভব শিয়া সম্প্রদায়ের 
সন্ত-দরবেশদের একাঁট বংশে, যাঁরা সার্বভৌমত্ব লাভ করে নিজেদের 
নামে একটি ধর্ম-ব্যবস্থার পত্তন করেন; এটি পারস্যের ধর্মে পাঁরণত 
হয়।) যাই হোক -_ 

১৫৪৫-__তামাস্প হমায়নকে ১৪,০০০ ঘোড়সওয়ার 'দয়ে সাহায্য করলেন। 
ভাই মিজট আশকারির কাছ থেকে, তাঁর প্রাণ 'কন্তু নিলেন না, জের 
সেনাপাঁতদের প্ররোচনা সত্েও। তারপর 'তাঁন কাবুল আঁধকার 
করলেন; সেখানে 'হল্দাল, বাবরের তৃতঈয় পত্র, যোগ দেন তাঁর 
সঙ্গে। 

১৫৪৮ হুমায়ূনের তৃতীয় ভ্রাতা কামরান, যান [তাঁর বিরুদ্ধো বিদ্রোহ 
করেছিলেন, [এখন] হাত মেলালেন তাঁর সঙ্গে । (আবার বিদ্রোহ করার 
পর তাঁকে পরাজিত করা হয় ১৫৫১-তে; ১৫৫৩-তে পুনরায় গণ্ডগোল 
হওয়াতে তাঁকে বন্দী করে অন্ধ করে দেওয়া হয়)। 

এ ভাবে পাঁরবারবর্গের শীর্ষে আবার এলেন হামাম্যন; কাৰলে দিন 
কাটতে লাগলেন 


80 ভারতে মন্ঘল সাম্রাজ্য, ১৫৬২৬--১৭৬১৯ 
মধ্যবতঁকালেন্র 1িল্পশতে সুর বংশের রাজত্ব, ১৫৪০--১৫ && 


১৫৪০--১৫৪৫ দল্লীতে শের শাহ। 

১৫৪০ দিল্লীরাজ্য করায়ভ্ত করে [তিনি] শৈর খাঁর পাঁরবর্তে নিজের 
নামকরণ করলেন শের শাহ; হবমারদনের সমস্ত আঁধকৃত অণুল ?তাঁন দখল 
করেন। 

১৫৪১ [তিনি মালবৰ জয় করেন; ১৫৪৩-এ রায়াসনের [দুর্গ] দখল এবং 
১৫৪৪-এ মাড়বার বিজয় । 

১৫৪৫ চিতোর অবরোধ; সহরের একটি কামান গোলায় অতাঁকতে মৃত্যু । 
[সংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর কনিষ্ঠ পত্র -__ 

১৫৪৫ -- ১৫৬৩ --জালাল খাঁ। সোলছ্ শাহ দঃব নামে তান 'দল্ীর শাহ 
হন। শের শাহের জ্যেক্ত পূত্র, আদিল, নজের আঁধকার দাবী করতে 
শগয়ে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। সোলম শাহ সরের আমলে 
চমৎকার বাস্তুকর্ম (0000110 ৮0159) । 

১৫৫৩ সোঁলম শাহ সরের মৃত্যু; সিংহাসন আধকার করলেন তাঁর বড়ো 
ভাই আদিল । 

১৫৫৩ --১৫৫৪ মহম্মদ শাহ সর আদিল; তাঁর অল্পবয়স্ক ভাইপো, 
সোৌঁলম শাহের পুত্রকে হত্যা করলেন তান; আমোদ প্রমোদে তাঁর সময় 
কাটত; আবিলম্বে নজোর পাঁরব্ুরের ইন্রাহিম সঃরের নেতত্বে বিদ্রোহ; 
ইব্রাহম সুর তাঁকে বিতাঁড়ত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করলেন। 
পাঞ্জাব, বঙ্গ ও মালব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অধশনতা পাঁরহার করল ॥ এ 
সমস্ত বশৃংখলার কথা শুনে -- 

১৫৫৪ -- হনমায়;ন সৈন্য সংগ্রহ করে কাবুল থেকে এলেন নিজের ?সংহাসন 
দাবী করতে। 

১৫৫৫, জান্ম়ারশ; কাবুল থেকে যাত্রা করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেন 
হুমায়ন, অনায়াসে দখল করে লেন লাহোর, দিল্লগ ও আগ্রা । 

১৫৫৫, জ;লাই; হহমায়ন তাঁর পূর্বেকার সমস্ত ক্ষমতা 'ফরে পেলেন। 


আকবধবের ধাজতখ। ১৫৫৬ -- ৯৬০ ৪১ 


সা 


১৫৫৬, জানযয়ারী; মসৃণ মার্বেলে পা হড়কে পড়ে হঃমায়যনের মৃত্যু; সে 
সময় তাঁর পত্র আকবর (তেরো বছর বয্মস) ছলেন পাঞ্জাবে পিতার 
মল্ন বৈরাম খাঁর সঙ্গে: বৈরাম খাঁ কাল বিলম্ব না করে তাঁকে 'নয়ে 
এলেন দল্লতে। 


(৩) আকবরের রাজত্ব, ১৫৫৬ -_- ১৬০৫ 


১৫৫৬ প্রথমে প্রকৃত শাসনক্ষমতা স্বভাবতই ছিল বৈরাম্‌ খাঁর হাতে; কিন্তু 
দল্লশ শাসন ব্যবস্থার ফয়সালা করতে যখন তান ব্যস্ত, তখন 
বাদাখশানের রাজা, মজা সযলেইমান, কাবুল দখল করে নেন, এবং 
শাহ আঁদলের মল্তশ হিমু সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ: হিমু আগ্রা দখল করাতে বৈরাম্‌ তাঁর বিরদ্ধে 
রওনা হলেন; পাণিপথে মুখোমাখ হল পাট বাহন; 1হমর পরাজয়, 
বৈরাম্‌ স্বহস্তে তাঁকে হত্যা করলেন, এ ভাবে অবসান হল শের খাঁর বংশ। 
আত্মন্তরী হয়ে বৈরাম্‌ দিল্লীতে ফিরে এসে যারা তাঁর িরোধী 
হবার সাহস পায় তাদের অনেকের প্রাণ নিলেন বিশেষ করে আকবরের 
বন্ধ,দেরও ; তাই -_- 

১৫৬০ -- আকবর নিজের হাতে শাসনভার নিলেন; বৈরাম্‌ গেলেন 
রাজপুতানার নগরে, এবং তাঁর পদ থেকে সরকাঁরভাবে আকবর তাঁকে 
সারয়ে দতেই বিদ্রোহ করলেন। আকবর প্রোরত সৈন্যবাহিনীর কাছে 
[তানি পরাজিত হলে তাঁকে মার্জনা করলেন আকবর; কিন্তু তাঁর মৃত্যু 
ঘটল একটি ওমরাহ [সন্তানের] হাতে, যে ওমরাহকে তান বেইমান 
করে হত্যা করোছিলেন। আকবরেন্প. তখন বয়স আঠারো; তাঁর এলাকা 
সশমাবদ্ধ ছিল দিল্লী ও আগ্রার আশেপাশের অণ্চলে এবং পাজাবে। 
সিংহাসনে আরোহণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র 
এবং লক্ষেন জয় করলেন; তারপর তান -- 

১৫৬১ -__ বিদ্রোহ শাসনকর্তা আবদ;ল্লা খাঁর হাত থেকে মালব পননার্বজয় 
করে তাঁকে নির্বাঁসত করেন। এই খাঁ ছিলেন উজবেক, অতএব -- 


৪২ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৯৫২৬ -- ১৭৬৯ 


১৫৬৪ __ তাঁর নিবসিনের ফলে উজবেক জাতির [বিদ্রোহ হয়; ১৫৬৭-তে 
আকবর স্বরং এ বিদ্রোহ দমন করেন। 

১৫৬৬ আকবরের ভাই হাকিম কাব্যল দখল করেন, সহরটা অনেকাঁদন 
[নজের হাতে রাখেন। 

১৫৬৮ _ ১৫৭০ ন্বাজপ্যত রাজ্যগহ়াল। 

১৫৬৮ আকবর চিতোর অবরোধ করলেন; দুঃসাহসঈ প্রতিরোধের পর, 
তঈরাঁবদ্ধ হয়ে এর নেতার মৃত্যু ঘটাতে দুর্গের পতন। অবাঁশষ্ট 
[প্রধানেরা পালিয়ে গেলেন] উদয়প্যরে; সেখানে তাঁদের দলপাঁতর বংশ 

হিন্দ একটি নূতন রাজ্য প্রাতিজ্ঞা করল, সেখানে এখন পর্যন্ত তাঁরা [আছেন] । 
এরপর জয়পুর ও মাড়বারের সঙ্গে শান্তপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য 
আকবর দ্যাট রাজপ্যত রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। 

১৫৭০* রনতন্তর ও কালঞ্জর, আরো দুঁট রাজপুত [দুর্গা দখল করেন 
আকবর । 

১৫৭২--১৫৭৩ গুজরাট । সেখানে বিশ্‌ংখলা (তিনাঁট দল, তার মধ্যে সবচেয়ে 
শাক্তশালী হল মির্জারা**, তৈমূরলঙ্গের বংশধর, সুতরাং আকবরের 
আত্মীয় যারা। ১৫&৬৬-তে তারা চমলে 'বদ্রোহ করে পরাজত হয়ে 
গুজরাটে পাঁলয়ে যায়)। শাসনকর্তা ইতিমাদ খাঁ জোর 'দয়ে বললেন 
আকবর না এলে চলবে না। 

৯৫৭৩ গুজরাটে [গিয়ে] আকবর ত্বণ্চলটিকে সরাসার সম্রাটের শাসনে এনে 
মর্জাদের পরাঁজত করে ফিনবে গেলেন আগ্রায় ॥ মিজারা আবার বিদ্রোহ 
করল; আকবর তাদের চূড়ান্ত দমন করলেন। 


* ১৫৬৬৯, 87875655 অনুসারে, 2109 01790091985 0 17/10996115 117012, 
এঁডিনবরা, ১৯১৩। 

”* বাবরের সঙ্গে যিনি ভারতে আসেন সেই 'মজাঁ রোজকুমার) মহম্মদ সুলতানের 
বংশধর এবং আত্মীয়স্বজন। তাঁরা হলেন উলূঘ মির্জা, শাহ মিশা এবং ইব্রাহম হুসেন 
মর্জা; সংহাসন দখলের চেষ্টা তাঁরা করেন। 


আকবরের রাজত্ব, ১৫৫৬ -- ১৬০৫ ৪৩ 


পম 


১৫৭৫ বঙ্গ। সেখানে নৃপতি দাউদ বশ্যতা অস্বশকার করলেন (কর 
দেওয়া বন্ধ করলেন ইত্যাদ)। আকবর বঙ্গে |গিয়ে] দাউদকে তাঁড়য়ে 
দিলেন ভীঁড়ম্যায়: তান ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাউদ্দ আবার অগ্রসর 
হয়ে নিজের অণ্চল দখল করে নলেন; প্রবল ঘৃদ্ধে আকবর তাঁকে 
পরাজিত করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন দাউদ । 

১৫৭৫--১৫১৯২ [ববহার: ১৫৩০ থেকে শের খাঁর বংশ কর্তৃক শাসত, 
১৫৭৫-এ [আকবর কর্তক) পহনার্বাজত। এর কিছুদিন পরে 
বহার ও বঙ্গে বাদসাহশী সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়, তিন 
বছরে ঠিকমত দামত হয়ান সেটা । সেজন্য বহার থেকে বতাড়িত 
আফগানরা ভীঁড়ঘ্যা প্রদেশ জয় করে কিছুকাল [নাজেদের কবলে রাখে। 

১৫১২ আকবরের একটি সেনাপতির হাতে ডীঁড়ম্যায় আফগানদের চূড়ান্ত 
পরাজয় হল । 

১৫৮২ নৃপাঁতি হাকিম কাবুল থেকে পাঞ্জাবে গতবেশ করাতে আকবর তাঁকে 
তাঁড়য়ে কাবুল দখল করলেন, াীজের ভাই হাকিমকে মার্জনা করে 
দিল্লীর সম্নাট হিসেবে জের অধখনে তাঁকে কাবুল প্রদেশের প্রধান 
শাসনকতাঁ করলেন। 

১৫৮২--১৫৮৫ শান্ত; সাম্রাজ্য কায়েম করতে লাগলেন আকবর । ধর্ম 
ব্যাপারে নস্পৃহ বলে তান উদ্াারচেতা ছলেন; ধর্ম ও সাহত্যের 
ব্যাপারে তাঁর প্রধান উপদেশদাতা, ছিলেন ফৈজাী ও আবুল ফজল। 
ফৈজা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন, তাদের মধ্যে রামায়ণ ০ 
মহাভারত, (পরে, গোয়া থেকে একট রোমান ক্যাথালক পোর্তুগ বীজ 
পাদরীকে আকবর আনার প্রর কৈজশ সুসমাচার অনুবাদ 
করেন)। হন্দ;দের প্রশ্রয় দান; তানি শুধু সতখদাহপ্রথা ইত্যাঁদ 
তুলে দেবার জন্য জিদ করেন। 'জাজয়া, অর্থাৎ মুসালম সরকারকে 
প্রত্যেক হিন্দযর অবশ্য দেয় মাথাপিছু কর, তান তুলে দেন। 

আকবরের রাজস্ব নীতি প্রেবর্তক অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমল); কাষিজীবীদের 
কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য _ 


৪৪ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ »-- ৯৭৬১৯ 


(১) পাঁরমাপের একই মানদণ্ড এবং পরে নিয়ামত জন্িনপ ব্যবচ্থা চালু। 

(২) প্রাতি বিঘার উৎপন্ন এবং তদাঁভাত্ততে সরকারকে কতটা দেয় ঠিক করবার 
জন্য উর্বরতা অন্ঃসারে জাঁমকে [তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তারপর 
প্রতি শ্রেণির গড়পড়তা উৎপাদন অন:সারে প্রাত বিঘার পরিমাণ ধার্ধ 
করা হয়, ভুমিজাত শস্যের একতৃতশয়াংশ সামগ্রীতে দেয় রাজস্ব 'হসাবে 
গৃহশীত হত। 

(৩) টাকায় এর তুল্য কর কতটা 1দতে হবে ঠিক করার জন্য উনিশ বছরে 
বলে ধার্য হল। 

নিম্নশ্রেণধর নাজকর্মচারশী কর্তৃক ক্ষমতার অপন্যবহান্নেত্র অবদান করা হল; 
রাজস্বের পারিমাণ কমে গেল, কিল্ত আদায়ের খরচা ভাস পাওয়াতে মোট 
রাজস্ব সমান থাকল । থোক টাকার ানময়ে রাজস্ব আদায়ের ঠিকা 
অন্যের ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রথার অবসান করেন আকবর, এ প্রথা 
অত্যন্ত ঠনম্ঠুরতা ও জবরদাঁস্তর কারণ হয়োছল। 

সমগ্র সাম্রাজ্যকে পোনেরোটি স্যবায় বিভক্ত করা হল; প্রাত সুবার প্রধান 
রাজকর্মচারীকে স্যবাদার বলা হত। 

ন্যায় বিচার: আইনের প্রাতিভূ ছিল কাজশরা, শুনানর পর তারা তাদের 
বক্তব্য জানাত; মরই-আদল (সর্বপ্রধান 1বচারক), সম্াটের ক্ষমতার 
প্রাতভূ বান, দে বক্তব্য শহনে নায় দতেন। অংশত মদসলিম প্রথা এবং 
অংশত মন্যসংহিতার উপর "ভীত্ত করে দণ্ডাঁবাঁধর সংস্কার করেন 
আকবর। | 

সৈন্যবাহনশী: বাহনশীতে মাইনের ব্যবস্থায় সাঁবশেব িশৃংখলা ছিল; 
রাজকোষ থেকে সৈন্যদের নিয়মিত মাইনে দিয়ে এবং প্রত্যেকাট 
রোজমেণ্টে কতজন সৈন্য আছে তার তালিকা ব্নেখে আকবর দনাঁতির 
অবসান ঘটালেন। 

দল্লশীকে তদানীন্তন পাঁথবগর সবচেয়ে বিরাট ও সবচেয়ে সুন্দর 
নগরঈতে পরিণত করেন তিনি । 


আকবরের রাজত্ব, ৯৫৫৬ -- ৯৬০৫ 8৫ 


১৫৬৮৫--১৫৮৭ কাশ্মীর; ১৫৮৫-তে উত্রবেক আক্রমণের আতঙ্কে কাবুলে 
গণ্ডগোল; বড় সৈন্যদল পাঠিয়ে গণ্ডগোল থামান আকবর। 

১৫৮৬ কাশ্মীর বিফল আক্রমণ; ১৫৮৭-তে সফল হয়ে [আকবর] কাশমণর 
নিজের আঁধকারভূক্ত করে [নিলেন। 

১৫৮৭ পেশোয়ার এবং আশেপাশের উত্তর-পশ্চিম জেলাগ্াল। এগ্দাল 
ঘাদের অধীনে ছিল সেই শাক্তশালী আফগান উপজাতি, ইউস;ফজাইরা 
ধমন্ধি রাওশানঈ সম্প্রদারের অন্তভূক্ত; কাবুলকে তারা এত উত্তক্ত করে 
যে, আকবর তাদের 'বরৃদ্ধে ন্লাজা বখরবল এবং জৈন খাঁর অধীনে দুটি 
বাহন পাঠালেন । দহাট বাহনাীই প্রায় সমূলে উৎপাঁটত হয়; সম্রাটের 
বাহনীর যারা টিকে ছিল তারা পালাল আটকে । আর একটি বাহনী 
পাঁঠয়ে আকবর আফগানদের তাঁড়য়ে দেন তাদের পাহাড়ে; এদের 
বিরদ্ধে এই তাঁর একমাত্র সাফল্য । 

১৫৯৯ িন্ধ;; আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ছুতোয় আকবর |1সন্ধতে] প্রবেশ 
করে দিনজের র্বাজত্বভুক্ত করে নিলেন । 

১৫১৪ কান্দাহার : হুমায়ূনের মৃত্যুর পর গারসসকরা সোঁট দখল করোছিল; 
[আকবর] আবার [সেটি] ?নজের করায় করলেন। 
এইভাবে ১৫৯৪-এ ভারতের সারা উত্তর অণ্ণল মঘলদের আওতায় এল । 

দাক্ষণাত্যে যুদ্ধ, ১৫৯৬--১৬০০ 

১৫৯৬ স্বনামধন্যা স;লতানা চাঁদের আধকৃত আহমদনগর আন্রমণ করল" 
রাজকুমার ম;রাদ (আকবরের দ্বিতীয় পত্র) এবং মিজা খাঁপ্প অধীনে দুটি 
বাহনী; অবরোধ এবং আন্রমণ বিফল হল; একমান্র বেরার কবালত 
করতে পারলেন আকবর । 

১৫৬৯৭ আবার সংঘাত; খান্দেশের রাজা বশ্যতা স্বীকার করে আকবরের 
বাহনীতে যোগ দেওয়াতে আকবরের শাঁক্তবাদ্ধ; গোদাবরী তরে 
মুরাদের আক্রমণ অমীমাংধীসত; আকবর নর্মদায় তাঁর বাঁহনীর সঙ্গে 


'মললেন। 


৪৬ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ -_- ১৭৬১ 


১৬০০ কানষ্ঠ পুত্র দানিয়েলকে আহৃমদনগর অবরোধে আগে পাঠিয়ে 
পরে নিজে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন, নগররক্ষী সৈন্যরা বীরাঙ্গনা 
স্লতানাকে খুন করে মৃঘলদের হাতে নগরী সমর্পণ করল। 
দেোঁলমের বিদ্রোহের দরুন হন্দুস্থানে ফিরে আসতে হল আকবরকে ; 
পিতার অনুপস্থিতিতে সৌলম অযোধ্যা ও বিহার দখল করে নেন; তাঁকে 
মার্জনা করে আকবর বঙ্গ ও ডীঁড়ঘ্য দলেন; সোঁলমের নিষ্ঠুর প্রশাসন, 
আকবর আবার তাঁর বিরোধিতায় উদ্যত, আগ্রায় ক্ষমা ভিক্ষা করলেন 
সেলিম। 

১৬০৫ দুই ছেলে ম্যরাদ ও দানিয়েলের আকাঁস্মক মৃত্যুতে আকবরের 
নিজের মৃত্যু ঘাঁনয়ে এল, [তখন] তাঁর বয়স ৬৩। তাঁর একমাত্র জীবত 
পূত্র, সোঁলম, সম্রাট হয়ে জাহাঙ্গীর (পাঁথবী বিজয়”) উপাঁধ গ্রহণ 


করলেন। 
(8৪) জাহাঙসরের রাজত্ব, ১৬০৫--১৬ ২৭ 
১৬০৫ জাহাঙ্গীরের দিংহাসনারোহণের সঙ্য় 'হন্দ্‌স্থান চুপচাপ, কিন্ত 


দাক্ষিণাত্যে গণ্ডগোল এবং উদয়পযরের বিরদ্ধে যদ্ধ চলোৌছল। 'পতার 
সমস্ত প্রধান কর্মচারীদের নিজেদের পদে বহাল রাখেন জাহাঙ্গীর ; 
ম;ঃসলিম ধর্মকে রাস্ট্রধর্ম 'হসেবে আবার চাল; [তনি] করলেন; ঘোষণা 
করলেন যে, আগেকার মতো আইন রক্ষা তান করবেন। জাহাঙ্গীর যখন 
আগ্রায় ছিলেন তখন তাঁর পুত্র ষুবরাজ খসরু দলনী এবং লাহোরে 
বিদ্রোহের ধজা তোলেন, তাঁকে পরাজিত এবং বন্দী করলেন। খসরুর 
৭০০ অনুচরকে শুলে চাঁপয়ে সেই বীভৎস দুই সাঁরর মাঝখান 'দিয়ে 
তাঁকে নিয়ে গেলেন। 

১৬১০ দাক্ষিণাত্যে একাঁট এবং উদয়প্তরে আর একটি বাহনী পাঠালেন 
জাহাঙ্গবর। প্রথমাটর  বষয়ে -- আহ্‌মদনগরের রাজধানী ওরল্গাবাদে 
স্থানান্তরিত হয়, এই আহৃমদনগরের নবীন রাজার মন্ত্রী মালিক অম্বর 
১৬১০-এ আহ্মদনগর পুনরায় জয় করে িয়োছিলেন (যে মুঘল 


জাহাঙ্গীরের রাজত্ব, ১৬০৫ -- ১৬২৭ ৪৭ 


সৈন্দলকে আকবর সেখানে রেখে যান তারা পরাজিত হয়) 
এবং মাত্র -_ ্‌ 

১৬১৭- মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে প্রোরত বাহনী তাঁকে পরাজত 
করতে সক্ষল হয়, তাও সম্মুখ সমরে নয়, তাঁর 'মত্রেরা তাঁকে ত্যাগ 
করায় । 

১৬১১ জাহাঙ্গীর বিবাহ করলেন নরজাহানকে পোরস্য থেকে আগত একাঁট 
লোকের কন্যা); ?তাঁন তাঁকে একেবারে বশে এনে আগের পক্ষের 
সন্তানদের 'বরুদ্ধে চক্রান্ত চালালেন। 

১৬১২ রাজকুমার খরম পেরে শাহজাহান) উদম্বপন্র জয় করলেন, এবং 
মাড়বারকে বশ্যতা স্বীকার করালেন। 

১৬১৫৬ স্যার টমাস রো, দিল্লীর দরবারে প্রথম ইংরাজ, সদেঠাজাত 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে দূত 'হসেবে তাঁকে পাঠান প্রথম জেমস। 
জাহাঙ্গীর খ্নর্মকে তেতীয় পুত্র) |নিজের] উত্তরাধিকারশ বলে ঘোষণা 
করে (জ্য পত্র খসরু হাজতে থাকেন, মারা যান ১৬২১-এ; দ্বিতীয় 
পুন্র পরাভিজকে জাহাঙ্গীর অকর্মণ্য বিবেচনা করতেন) গঃজরাটের 
শাসনকত্দ বানয়ে তাঁকে পাগালেন মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে,যাঁন আবার 
বিদ্রোহ করোছিলেন। 

১৬২১ নঃরজাহান জাহাঙ্গঈরকে বাঁঝয়ে খুরমকে শোহ্‌জাহান) কান্দাহারে 
পাঠিয়ে দিতে রাজী করালেন, উদ্দেশ্য দিল্লী থেকে তাঁকে সাঁরয়ে নিজের 
প্রয় পূত্র পরাভিজকে সংহাসনে বসানো । এর ফলে বিদ্রোহের কয়েকাঁট 
ব্যর্থ চেম্টার পর শাহজাহান -__ 

১৬২৪ __ 'িল্লশীতে ফিরে এলেন অনূতপ্ত ভাবে । কিছুকাল পরে মহব্বৎ খাঁ, 
যাঁকে পাঠানো হয়েছিল শাহজাহানের বিরুদ্ধে, নুরজাহানের নেকনজর 
থেকে বিচ্যুত হওয়াতে দাঁক্ষণাত্য থেকে [তাঁকে] ফিরিয়ে আনা হল, 
শদল্লীতে তাঁর প্রাতি ব্যবহার অত্যন্ত 'নস্পৃহ । জাহাঙ্গীর তখন কাবুলে 
রওনা হতে চলেছেন, ?তাঁন মহব্বংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে এত ককর্শ 
ব্যবহার করলেন যে, সম্মাটের সৈন্যরা সবাই যখন হাইডা!স্পস (ঝলম, 


৪৮ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ -_- ১৭৬১ 





পশ্চিম থেকে পৃবে পাঞ্জাবের পণ নদের 'দ্বতীয়াট) পার হয়েছে তখন 
সুযোগ পেয়ে মহব্বং জাহাঙ্গীরকে বন্দী হিসেবে নিয়ে গেলেন নিজের 
শাবিরে। নঃরজাহান নদী পার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহব্বংকে 
আন্রমণ করলেন, কিন্তু ভীষণ হেরে হটে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে বন্দী 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গে থেকে গেলেন। মহষ্বং সঙ্গে করে নিয়ে চললেন 
রাজকীয় বন্দীদের, তাঁদের সঙ্গে তান সসম্মানে ব্যবহার করতেন; 
এঁদকে তাঁর বাহনীতে নজের লোক সংগ্রহ করতে লাগলেন 
ন*রজাহান। 

১৬২৭ নূরজাহানের উপদেশে ?বরাট একটি কুচকাওয়াজের সময়ে মহব্বংকে 
পাঁরবৃত করা দল থেকে অশ্বারোহী জাহাঙ্গীর সরে ?গয়ে হাঁজর হলেন 
তাঁর সম্পূর্ণ 'বশ্বস্ত একটি বাহন*র কাছে, তারা উদ্ধার করল তাঁকে। 
সঙ্গে দোস্তি করে নিলেন মহব্ব। 

১৬২৭, ২৮শে অক্টোবর লাহোরের পথে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে 
দল্লীর শাসনকত্ণী আসফ খাঁ শাহজাহানকে ডেকে পাঠান। 'কছ্দাদন 
পরে মহব্বৎ খাঁর সঙ্গে তান এসে সগৌরবে আশ্রায় রাজমুকুট ধারণ 
করলেন; নযরজাহান সরকারী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য 
হলেন। 


(৫) শাহজাহানের রাজত্ব, ১৬২৭--১৬৫৮ 


১৬২৭ খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ । রাজকুমার পরীভজের অন্যতম এই 
সেনাপাঁতি মৃত মাইলক অম্বরের পুত্রের বাহনীতে যোগ দেন; [তাঁকে] 
ক্ষমা করার প্রাতিশ্রুতি দেওয়াতে তান 'দল্লশতে 'ফরে আসেন, "বস্তু 
সান্দহান হয়ে চম্বল্‌ নদী তীরে পালিয়ে গিয়ে সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে 
লড়াই করেন, হেরে গয়ে নদী পোঁরয়ে বন্দেলখণ্ড হয়ে আহ্‌মদনগরে 
পলায়ন করেন। 


* ১৬২৮, 0815555 অনুসারে । 


শাহজাহানের রাজত্ব, ১৬২৭ _- ১৬৫৮ ৪৯ 


১৬২৯ শ্বাহ্‌জাহান 'নজে গেলেন দাক্ষিণাত্যে তাঁর বিরদ্ধে; বূরহানপরে 
তাঁকে পেয়ে হটিয়ে দিলেন আহৃমদনগরে ; খাঁ জাহানের বিশ্বাস ছিল 
তান তাঁকে ঢুকতে দিলেন না; খাঁ জাহান মালবে পাঁলয়ে বলন্রমে 
ব্যদ্দেলখণ্ডে পেশছবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় ও হত্যা ঘটল। 
সম্রাট তখন চললেন আহমদনগরে ৷ 

১৬৩০* সম্রাটের বাঁহনী অবরোধ করেছে আহৃমদনগরকে; সে সময় 
আহ্‌মদনগরের রাজার মন্ত্রী ফতে খাঁ রাজাকে হত্যা করে নগরাট সমর্পণ 
করলেন শাহজাহানের কাছে। তারপর বিজাপর দখলের বার্থ চেস্টা 
করলেন শেষোক্তাট । মহব্বৎ খাঁর হাতে বিজাপুর অবরোধ ও দাক্ষিণাত্যে 
সেনাপাঁতির কার্যভার 'দয়ে ফরে গেলেন দিল্লীতে । 

১৬৩৪ বজাপুরের 'বফল অবরোধের পর মহব্বৎ খাঁকে ফিরিয়ে আনা 
হল। 

১৬৩৫ শাহ্‌জাহান ানজে ?বজাপযর অবরোধ করলেন, কিন্তু বৃথায়। 

১৬৩৬ শাহ্‌জাহান তাই 'বজাপুরের রাজা মহম্মদ আদল শাহের সঙ্গে 
সাক্ধ করে তাঁকে আহ্জদনগরের অণ্চলগ7াল 'দয়ে 'দলেন, এই ভাবে এই 
স্বাধীন সার্বভোম রাজ্যটির আস্তত্বের অবসান হল। ছ” বছর ধরে আদিল 
সমগ্র মুঘল সৈন্যবাহনশকে ব্যাহত করোছলেন। 

১৬৩৭** শাহ্‌জাহানের [কাবুল] যান্রয; সেখান থেকে বাল্কের বিরুদ্ধে তান 
সৈন্যবাহনী পাঠালেন আলি মর্দন খাঁ(১৫৯৪-এ পারসীকদের কাছ থেকে 
এবং নিজের সন্তান মুরাদের অধীনে । 

১৬৪৬ দুজনেই সফল হওয়াতে বালক রাজ্যভুক্ত করে সম্রাটের তৃতীয় পত্র 
আওরঙ্গজেবের হাতে দেওয়া হল। 


* ১৬৩১, 58018555 অনুসারে । 
** ১৬৪৪, 61701017550005 অনুসারে । 
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৫০ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ -- ১৭৬১ 


১৬৪৭ উজবেকরা আওরঙ্গজেবকে অবরোধ করল বাল্ক'এ; বিপুল ক্ষাত 
স্বীকার করে |তান] ভারতে পাঁলয়ে গেলেন। 

১৬৪৮ শাহ আব্বাসের অধীনে পারসখকরা কান্দাহার আবার জয় করে নিল; 
পুনরুদ্ধারের জন্য আওরঙ্গজেবকে প্রেরণ; শত্রুরা তাঁর রসদের পথ 
বাঁচ্ছন্ন করাতে তান কাবুলে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। 

১৬৫২ কান্দাহার পুনর্দখলের নূতন চেস্টা ব্যাহত: পুনরাপ ১৬৫৩-এ, 
সমাটের জ্যেন্ঠ পুত্র দারা শিকো তখন শেষ আন্রমণ করলেন। মুঘলেরা 
হটে গেল, কান্দাহার আবার পারসণক। 

১৬৫৫ গোলকুণ্ডার রাজা আবদ্হল্লা খাঁ তাঁর উজশীর মীর জমলার প্রাণ 
[নতে উদ্যত হওয়াতে উর সাহাষ্যপ্রার্থা হন, [তাতে সাড়া দয়ে। মুঘল 
বাহনী পুনরায় দাঁক্ষণাত্যে এল। আওরঙ্গজেব তখন হায়দরাবাদ দখল 
করে __ 

১৬৫৭ - গোলকুণ্ডা অবরোধ করলেন: আবদযল্লা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে 
বছরে দশলক্ষ পাউণ্ড করের প্রাতশ্রুতি দলেন। শাহজাহানের অসচ্থতার 
খবর পেয়ে আওরঙ্গজেব তাড়াতাঁড় ফিরে গেলেন দলশীতে । শাহজাহানের 
চারাট পুত্র: দারা কো, সুজা, আওরঙ্গজেব ও ম্হব্রাদ। দারা তখন 
শাসনকরা; সুজা বঙ্গের সুবাদার, মুরাদ (কানম্ঠ সন্তান) গুজরাটের 
সবাদার । 'ীহহসাবী এবং সাবধানী আংব্রঙ্গজজেব, তৃতীয় সন্তান, 
ক্ষমতাঁলপ্সু ছিলেন, তিনি বুঝলেন যে, সাম্রাজ্যের প্রধান চালক। শৃক্ত 
হল ধর্ম, তাই ইসলামের সমর্থক ?হসেবে জনাপ্রয়তা অর্জনের চেম্টা তিনি 
করলেন। 
অসুস্থ হয়ে শাসনের ভার শাহজাহান দেন দারাকে; সজা বিদ্রোহী হয়ে 
শবহারে অগ্রসর হলেন, ম্যরাদও তেমাঁন করে সরা দখল করলেন। 
দারা শিকো 'এবং সজাকে সংঘাতে পরস্পরের শীক্তক্ষয় করতে 'দয়ে 
আওরঙ্গজেব 'নজের সৈন্যবাহনী 'নয়ে গেলেন মুরাদের কাছে এই 
ছতোয় যে, ফাঁকর হয়ে সংসার থেকে অবসরপগ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও তান 
প্রথমে চান কানচ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনলাভে সাহায্য করতে । সচজাকে 


আওরঙ্গজেবের রাজত্ব ও মারাঠাদের অভ্যুদয়, ১৬৫৮-__-১৭০৭ ৫১ 


হারিয়ে দারা শিকো মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে লড়ে পরাজত 
হলেন। 

১৬৫৮ শাহ্‌জাহানের স্পম্ট অনিচ্ছা সর্তেও আবার যুদ্ধে নামলেন দারা 
শিকো; আগ্রার কাছে সাম্গড়ে সংঘর্ষ হল; মুরাদের সাহসের ফলে 
পরাঁজত হয়ে [দারা ?শকো।] পাঁলয়ে গেলেন আগায় পিতার কাছে; 
সেখানে গিয়ে আওরঙ্গজেব দুজনকেই প্রাসাদের একটি স_রাক্ষত জায়গায় 
বন্দ করলেন, তারপর বেইমানি কবে মঃরাদকে ধরে কারারুদ্ধ করলেন 
দল্লীর উল্টোদকে নদশতীরে সোলমগড়ে; সেখান থেকে শেকলে বেধে 
পাঠিয়ে দলেন গোয়ালিয়র দুর্গে; শাহজাহানকে [সংহাসনচ্যুত করে 
আওরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন; আলমগীর পদবী 
তান গ্রহণ করেন। 


(৬) আওরল্গজেবের রাজত্ব ও মারাঠাদের অভ্যুদয়, ১৬৫৮--১৭০৭ 


১৬৫৮ কারাগার থেকে লাহোরে দারা 'শকোর পলায়ন সেখানে তাঁর পনর 
সযলেইমান তাঁর সঙ্গে মেলবার চেম্টা করেন, 'কন্তু পথে [তাঁকে] ধরে 
কাশমনীরের রাজধানী শ্রীনগরে বন্দী রাখা হর়)। দারা তখন [গেলেন] 
[সন্ধূতে, এঁদকে সহজা দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু খাজোয়ার 
যুদ্ধে আওরঙ্গজেব তাঁকে হারিয়ে দেন, যাঁদও যুদ্ধের সময়ে রাজা ঘশোবন্ত 
নিংহের অধীনে সম্রাটের একটা বাহন দলত্যাগ করে; সুজার পরাজয়ের 
পর যশোবন্ত সিংহ পলায়ন করলেমি যোধপ্7রে 
শকছাীদনের মধ দারা ?শিকো আবার” আভযানে নামলেন, [পরাঁজত হয়ে] 
পালিয়ে গেলেন আমেদাবাদে, [সেখান থেকে] কচ, কান্দাহার এবং 
অবশেষে 'সন্ধুর জনে, সেখান থেকে বেইমান করে তাঁকে সমর্পশ 
করার পর দল্লীতে এনে [তাঁর] শ্রাণদণ্ড হল; 'দল্লশবাসীদের মধেয 
বিদ্রোহ, বলপ্রয়োগে দমন। 

১৬৬০ রাজকুমার মহম্মদ সলতান (আওরঙ্গজেবের পুত্র) এবং গোলকুন্ডার 
ভূতপূর্ব মনত মীর জুমলা স;জার বিরুদ্ধে বঙ্গে সফল হলেন। সহজা 
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ভারতে মুঘল সামাজ্য, ১৫২৬ -__ ১৯৭৬১ 


পাঁলয়ে গেলেন আরাকানে*, তারপর তাঁর আর কোনো হাদিস পাওয়া 
যায়ান। মহম্মদ সুলতান মাঁর জুমলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে [সুজার 
সঙ্গে যোগ 'দয়োছিলেন], তারপর আবার 'নজের কাজে ফিরে আসেন। 
অনেক বছর ধরে আওরঙ্গজেব তাঁকে কারাগারে রাখলেন, জেলে তাঁর মৃত্যু 
হয়। শ্রণনগরের রাজা দারা শিকোর সন্তান স্যলেইমানকে বন্দী অবস্থায় 
আগ্রায় আনেন, সেখানে আওরঙ্গজেব কতৃক বিষপ্রয়োগে অচিরেই তরি 
মৃত্যু হয়। একই সঙ্গে মূরাদকে হত্যা করা হয়। তখন থেকে আওরঙ্গজেব 
একচ্ছন্র প্রভূ (শাহজাহান তখনো কারাগারে)। 

সময়ে [১৬৬৩] ঢাকাতে মারা যান: তাঁর জায়গায় এলেন তাঁর জ্ন্ঠ 
পুন্ন মহম্মদ আমিন। 


৯৬৬০--১৬৭০ মারাঠা অভ্যুদয় । 


মালক অম্বরের একাট সেনাপাতি, মালোজশী ভোঁপলার শাহজশী নামে একটি 
পুত্র ছিল; বাঁহনীর উচ্চপদস্থ একটি কর্মচারী, যদ; রাও'এর কন্যাকে 
[তিনি বিবাহ করেন; বিবাহের ফলে যে পূত্রাট হল তার নাম রাখা হয় 
শিবাজন; পতার জায়গশরের (বিশেষ গুণের পুরস্কারস্বরৃপ সম্রাট কর্তৃক 
ব্যাক্তীবশেষকে প্রদত্ত জামখণ্ড) ককর্শ সৈনাদের সংস্পর্শে 
সবসময়ে থাকার ফলে দস্যসুলভ নানা অভ্যাস তাঁর হয়, এবং 
অল্পবয়স থেকে অনুচরদের সঙ্গে তিনি এসব অভ্যাসের চর্চা করেন। 
[নজের 'পতার এলাকা দখল করে অনেক দুর্গ কবাঁলত করলেন; তারপর 
সম্রাটের ধনরত্রবাহী একটি দল«লুঠ করে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন; 
তাঁর সেনানায়ক কোঞ্কণের শাসনকতাকে বন্দী করে রাজধানী কল্যাণ 
সমেত সমস্ত প্রদেশাঁট করায় করে নিলেন। এই সাফল্যের পর শিবাজশ 
শাহ্‌জাহানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন, তাঁর প্রস্তাবগনীল নেহাৎ হেলা 
করা হয়ান। তখন তান দক্ষিণ কোঙ্কণ আঁধকার করে -_- 


১৬৫৫ - নিজের আঁধপত্য বাড়িয়ে যেতে লাগলেন । মারাঠাদের দর্প চূর্ণ 


” বমাঁর পুরাতন নাম। 


আওরঙ্গজেবের রাজত্ব ও মারাঠাদের অভ্যুদয়, ১৬৫৮ -_- ১৭০৭ ৫৩ 


করার জন্য পাঠানো হল আওরঙ্গজেবকে। ষড়যন্ত্র ও তোষামোদ করে 
শিবাজশ মানা লাভ করলেন; সম্রাটের সৈন্যদল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
আবার 'বিজাপ্যরে আন্রমণ চালালেন। বিজাপুরের [সেনাপাতি] আফজল 
খাঁ শিবাজীর সঙ্গে একলা সাক্ষাৎকারে রাজী হলেন, বাজী নিজের 
হাতে তাঁকে হত্যা করে খাঁর সন্নস্ত বাহনীকে পরাজত করলেন । 
িবাজীর অধুনা-বহুসংখ্যক অনূচর দলের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণের পর 
বিজাপ্যরের নূতন সেনাপাতি 

১৬৬০ -- সসৈন্যে মারাঠা দেশ আন্রমণ করে পরাজিত করলেন শিবাজশকে, 
এবং -_- 

১৬৬২-_স্বাবধাজনক সর্তে সীন্ধ করলেন তাঁর সঙ্গে, কোঙ্কণের একাঁট 
জায়গীর তাঁকে 'দয়ে সারয়ে রাখলেন। 

১৬৬২ আবার মুঘল এলাকা 'বধবস্ত করতে লাগলেন শিবাজী। তাঁর 
1বরুদ্ধে আওরঙ্গজেব পাঠিয়ে দিলেন শায়েস্তা খাঁকে, তান ওরঙ্গাবাদ 
থেকে গিয়ে প্যনা দখল করলেন; সারা শীত কাটালেন শতকালঈন 
তাঁবুতে : একরান্রে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গোপনে সেখানে হাঁজর 
হন শিবাজী; খাঁ কিন্তু পারন্রাণ পান। বর্ষার পর শায়েস্তা খাঁ ওরঙ্গাবাদে 
যাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে সুরা লুণ্ঠন করলেন শিবাজা। 

১৬৬৪ শিবাজশীর পিতা শাহ্‌জাীর দেহাবসান হওয়াতে উত্তরাধিকার সনে 
[তিনি পেলেন [শাহজীর জায়গনীর] 8 মাদ্রাজ [কাছাকাছি একাঁট অণুলা, 
তাছাড়া কোষ্কণ, যেটি তান গনজে জয় করেছিলেন। তখন মারাঠাদের 
ছত্রপৃতি পদবন গ্রহণ করে তান দেশের নানা ঈদকে লুঠতরাজ চালালেন। 

১৬৬৫ সল্রোধে আওরঙ্গজেব দ্যাট বিরাট দলে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন। 
বশ্যতা স্বীকার করলেন শিবাজশ; তবু সান্ধর সর্ত অনুসারে এই 
ধূর্ত লোকাঁট আরো একাঁট জায়গণীর আদায় করে নেন, যে বান্রশাট 
দুর্গ তান দখল করোছিলেন আশেপাশের জায়গা সমেত তার বারো চি 
এর অন্তর্গত । তাছাড়া, চোঁথ, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে সমস্ত মুঘল আধকৃত 
জায়গার উপর একধরনের ব্রযাকমেল তান পান; পরে এই থেকে 


৫৪ তারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬--১৭৬১ 


আশেপাশের সমস্ত জাতিদের সঙ্গে বিবাদ এবং তাদের অণ্চলে প্রবেশ 
করার ছুতো [পায়] মারাঠারা। 

১৬৬৬ বদল্লীতে আতাঁথ হিসেবে শিবাজশ; তাঁর প্রাত ব্যবহার এত ঠাণ্ডা 
হল যে, অজেত্যন্ত পহসেবী হলেও আওরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেনাঁন, 
শুরু থেকে মারাঠাদের প্রাতি তাঁর ব্যবহার সাধারণত একেবারে গাধার' 
মতো) তিনি আঁচরেই সক্রোধে ফিরে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। 
এই বছরেই বন্দীদশায় মৃত্যু ঘটে শাহ্‌জাহানের | 

১৬৬৭ সেয়ানা চক্রান্তের ফলে সান্ধতে শিবাজীকে রাজা বলে স্বীকার করা 
হল; এরপর 'বিজাপহর ও গোলকুণ্ডাকে হুমাঁক দেখিয়ে তান তাদের 
কাছ থেকে কর আদায় করেন। 

১৬৬৮ ও ১৬৬৯ নিজের রাজত্ব কায়েম করলেন শিবাজন; রাজপুত এবং 
অন্যান্য প্রাতিবেশীদের সঙ্গে স্যাবধাজনক সর্তে সন্ধি করলেন। 
১৬৬৯ এইভাবে স্বাধশন সার্বভোৌমের অধশনে মারাঠারা পাঁরণত হল একাঁট 

জাততে। 

১৬৭০ সান্ধর সর্ত আওরঙ্গজেব খেলাপ করেন; শিবাজন প্রথমেই আক্রমণ 
শুরু করলেন প্যনা দখল করে নিয়ে, তারপর সহরাট ও খান্দেশ লুণ্ঠন 
করলেন; এঁদকে আওরঙ্গজেবের পুত্র ময়েজাম ওরকঙ্গাবাদে 'নাল্ক্ুয় 
হয়ে [রইলেন] । মহব্বৎ খাঁকে+ পাঙানো হল, ?িবাজনীর কাছে [তাঁর] 
ভীষণ পরাজয় ঘটে। নিজের সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে এনে যহদ্ধ থামিয়ে 
দিলেন আওরঙ্জেব। এ সময় থেকে আওরঙ্গজেবের প্রভাব স্াস; 
সবকাঁট দলই তাঁর প্রাত বিরক্ত; মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিফল আঁভযানে 
তাঁর ম্‌ঘল সৈন্যরা আর শঁজাজয়ার প্যনঃপ্রর্তনে এবং নানারকম 
অত্যাচারে 1হন্দুরা তুদ্ধ। 

১৬৭৮ অবশেষে ১৬৭৮-এ মৃত রাজপুত মহানায়ক রাজা যশোবস্ত 
সিংহের বিধবা এবং স্ম্তানদের প্রাতি তাঁর ব্যবহারে তাঁর বাহিনশর শ্রেষ্ভ 
যোদ্ধা যারা সেই র্বাজপ্তনরা বিরূপ হল। রাজার পুত্র দুর্গাদাস 


আওরঙ্গজেবের রাজত্ব ও -মারাঠাদের অভ্যুদয়, ১৬৫৮ -- ১৭০৭ ৫৫ 


আওরসগজেবের পত্র শাহজাদা আকবরের সঙ্গে ষড়যন্ত করে সত্তর হাজার 
রাজপুত সৈন্য সমাভব্যাহারে দিল্লী আভযান করেন। চক্রান্ত ও দল- 
ত্যাগের ফলে এ জোট ভেঙে গেল, যুদ্ধ করার আগেই ভেঙে গেল 
সৈন্যদল। সুুপ্রাসন্ধ [িবাজশীর পুত্র শাম্বাজীর অধশনস্ মারাঠাদের 
কাছে পাঁলয়ে গেলেন আকবর এবং দঃগাঁদাস। 

১৬৮১ দুই পক্ষের মধ্যে থেকে থেকে বিশৃঙ্খল সংঘাতের পর মেবার এবং 
মাড়বারে শাম্ত। ইতিমধ্যে - 

১৬৭৩-_শবাজী কোঙ্কণ দেশ জয় করে 'ানয়ৌোছলেন; ১৩৭৪-এ তান 
মুঘল প্রদেশ খান্দেশ ও বেরার বধবস্ত করেন; সেই একই শবাজী -_ 

১৬৭৭-- একের পর এক জয় করলেন কুণঃল, কুদপ্পা (মাদ্রাজের একেবারে 
কাছ ঘেষে যান, সেখানকার ইংরাঁজ কুঠির ব্যবসায়ীরা চোখে 
সর্ষে ফুল দেখে _- মে, ১৬৭৭, মাদ্রাজ বিবরণ), 'ীজাঞ্জ এবং 
ভেলোর । 

১৬৭৮ মহশশূর ও তাঞ্জোর দখল করলেন বাজী; ১৬৮০-তে হঠাৎ 
বিজাপ্যর আক্রমণ করে মুঘল বাহনীর রসদের পথ রোধ করে দেন 
তান; এবং -_- 

১৬৮০- এই আঁভযানের সময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে: তাঁর পূত্র শাম্বাজশ মারাঠা 
সৈন্যদলের ভার নিজের হাতে ানলেন। 'নম্ঠুর ও ব্যাঁভচারী রাজকুমার 
ছিলেন শাম্বাজ; তাঁর শাক্ত হাসঞ্ছতে দেরী হল না: মুঘলদের কোনো 
সুদক্ষ সেনাপাত থাকলে মারাঠা শ্াক্ত চূর্ণ হত, কিন্তু গাধার, মতো 
ব্যবহার চাঁলয়ে গেলেন আওরঙ্গজেব । 

১৬৮৩ কোঙ্কণে প্রেরিত শাহজাদা- ময়েজামকে পরাীজত করলেন 
শাম্বাজী; মুঘল বা!হনীর েপছনের এলাকা বিধ্বস্ত করল মারাণারা, 
পুঁড়য়ে দল বুরহানপ্যদর নগরশ: তখন মঃয়েজজাম হায়দরাবাদ লু 
করে গোলকুণ্ডার রাজার সঙ্গে সা্ধ করলেন, এাঁদকে মারাগারা উত্তর 
দকে এগয়ে গিয়ে বরোচ লুঠ করল। 
পরে আওরঙ্গজেব আর একট বাহনী নিয়ে গিয়ে বিজাপুরের সহর ও রাজ 


৫৬ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬--৯৭৬৯ 





ধংস করলেন, বনা কারণে গোলকুণ্ডার সঙ্গে সান্ধ থেলাপ করে সহর 
দখল করে নেন। 

তখন থেকে নিজেন্ন সন্তানদের ভয় করতে এবং সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু 
করেন আওরঙ্গজেব; তাঁর ভয় __ 

১৬৮৭ _-প্রায় তাঁকে পাগল করে দল; কোনো প্ররেচনা না থাকা সর্তেও 
শানীজের সন্তান মুয়েজামকে তিনি কারাগারে বন্দ করে রাখলেন, 
শেযোক্তট সেখানে থাকেন] সাত বছর। 
এই সময় থেকেই মৃঘল সাম্নাজ্যের পতন শুরু; দাক্ষণাত্যে বিশৃঙ্খলা, 
দেশীয় রাজ্যগন্সি খণ্ভাবখণ্ড; লুগেরারা ছেয়ে ফেলল সারা দেশ; 
মারাঠারা তখন মহান শাক্তবান; উত্তরের জাতিরা _ রাজপযত ও 
শিখেরা -_বরাবরের জন্য তাঁর প্রাতি 'বরাগাঁ। 

১৬৮১৯ একাঁট মুঘল সেনানায়ক তোকারব খাঁ ঘোটের কাছে কোলাপ্নরের 
শাসনকত৭) শুনতে পেলেন, কাচ্াকাঁছ শিকার করতে এসেছেন শাম্বাজী, 
তাঁকে কোনোক্রমে ধরে বন্দী অবস্থায় পাঠয়ে দিলেন আওরঙগজেবের 
কাছে; সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব তাঁর গদরনি নলেন। 
শাহো (অথবা শাহ), শাম্বাজশীন 1শশুপুত্, এল পতার গদশতে, 
রাজপ্রাতানাধ [ছলেন। সাহসী ও হুশিয়ার রাজা রাম। 

১৬৯২ রাজপ্রাতান্দীধ রাজা রাম মারাঠা ল.প্ঠনকার দলগুলকে পুনর্গঠিত 
করে শান্তাজী ও ধনাজী [এই দুই) নেতার হাতে তার ভার 'দিয়ে 
তাদের পাঠালেন মুঘল সৈন্যদঞের ?বরুদ্ধে; কয়েকাঁটি ছোটখাটো হীড়াই, 
এ যুদ্ধ চলল প্রায় পাঁচ বছর -_- ১৬১৯৪--১৬৯৯; এর তন বছর কাটে 
জিঞজ অবরোধে, - শেষ কালে এ সহর এল মারাঠাদের হাতে । 

৯৬৯৪ আওরঙ্গজেব 'জাঞ্জ অবরোধে পাঠালেন জুলফিকার খাঁকে; আনো 
সৈন্য চেয়ে পেলেন না খাঁ; এর বদলে বাহন*র সবধিনায়কত্বের ভার 
নিতে পাঠানো হল শাহজাদা কামবক্সকে; ল্কৃন্ধ খাঁ অবরোধে অযথা 
কালক্ষেপ করে চললেন: মারাঞ্াদের সক্ষে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ 


ভারতে ইউরোপপর বাঁণকদের প্রবেশ ৭ 


ছল; ফলে, তিন বছর ধরে কামবক্স সহরটা দখলের ব্যর্থ চেস্টা 
করলেন। 

১৬৯৭ শাভ্তাজী অবরোধ ভেঙ্গে দলেন; অবশেষে - 

১৬৯৮--আওরঙ্গজেব অন্যথায় তাঁর হেনস্থা করবেন বুঝতে পেরে জ্লাফকার 
খাঁ মারাঠা নেতাকে পালাতে দিয়ে বিনা প্রয়াসে দূর্গ দখল করে 
ণনালেন। এরপর মারাশাদের 17ানজেদের মধ্যে দলাদাল !শুরু হল]; 
জের হাতে ধনাজশী হত্যা করলেন শাস্তাজীকে; আবার য্দ্ধ শুরু 
হল;,.বৃহৎ একাঁট সৈন্য বাহন গনয়ে এলেন স্বয়ং কাজা রাম, আর 
ওঁদকে মৃঘলদের চালনা করলেন আওরঙ্গজেব স্বয়ং। 

১৭০০ সাতারা আধকার করলেন আওরজজেব এবং -- 

১৭০৪--পর্যস্ত অনেক ম্ারাঙা দঃ জয় করলেন। রাজা রাম মারা গেলেন 
সেই বছরে [৯১৭০০] । আওরঙ্গজেবের দসস তখন [১৭9৪1 'ছয়াশ। 
তাঁর জীবনের শেষ চার বছরে সমস্ত শাসনব্যবস্থা বিশৃ্খল হয়ে পড়ে; 
নানজেদের দুগগ্াল মারাণরা পুনরাধকার করে নিতে শুরু করল, 
তাদের শাক্ত বেড়ে গেল: ভীষণ দুর্ভিক্ষে সৈনাবাহনীর রসদ শেষ, 
কোবাগার শুন্য; বেতন না পাওয়ায় গসপাইদের বদ্রোহ ; মারাঠা আক্রমণে 
আওরদ্দজেব অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে হটে গেলেন আহ্মদনগরে ; সেখানে 

১৭০৭, ই১শৈ ফেব্রুয়ারী -- মারা গেলেন উননব্বই বছর বয়সে ৫কোনো 
ছেলেকে াবু।নার পাশে আসতে গেীন)। 





[ভারতে ইউরোগ্ীয় বাণকদের প্রবেশ] 
১৪৯৭ ডিসেম্বর মাসে পোতুগিজ ভাস্কো ভ্য গামা উত্তমাশা অভ্তরীপ 
প্রদাক্ষণ করে 
১৪৯৮, মে -- কালিকটে এসে পেছন । এরপর গোয়া, বোম্বাই এবং 
দিংহলের পয়েন্ট দ্য গল'এ পোতুগি*ঈজ বণিকদের উপানবেশ স্থাপিত 
হয়। 


৫৮ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬--১৭৬১ 


১৫১১৫ (এক শতাব্দী পরে) ওলন্দাজরা বরমান কাঁলকাতার কাছে 
বসাঁতর আধকার পায়। 

১৬০০ 'লণ্ডন ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পান” -_- সাট ব্যবসায়ীদের দল -_ 
[গঠিত] । 

১৬০০, ৩০শে উিসেম্বর প্রাচ্যের সঙ্গে রেশম, সতী এবং 
রহুমূল্য জহরতের ব্যবসা করার সনদ দলেন এঁলজাবেথ। 
কোম্পানির কাজকর্ম পাঁরচালনার ভার "২৪ জন ভিরেক্রর ও একজন 
গভরন্নরের' উপর । 

১৬০১ কোম্পাঁনর প্রথম জাহাজগ্ীলির যাত্রা |ভারতো। ।- -মঘল-ই- 
আজম জাহাঙ্গীর -- 


১৬১৩*%--এই বাঁণকদের সঃবাটে একটি বাঁণজ্য বন্দর স্থাপনের ফরমান 


দিলেন এবং - 
১৬১৫ স্যার টমাস রো'কে রাজদৃত হিসেবে 'দল্লী আগমনের অনূমাতি 
দেন। 


১৬২৪ পার্লামেন্টের যেকোনো হস্তক্ষেপ বনাই কোম্পানি প্রথম জেমসের 
কাছে আবেদন করে সামারক এবং পৌর, উভয় আইন অন্সারে 
নিজেদের কমমচারনদের শাস্তি দেবার আধকার পেয়ে গেল, অর্থং 
বাস্তবিকপন্ষে 'নাগারকদের জীবন এবং সম্পাত্তর উপর অসাম ক্ষমতা? 
(জেমৃস্‌ মিল-:)। রাজা কতৃক কোম্পাঁনকে প্রদত্ত বিচারাধকার 
এই প্রথম; সে মতা শুধু ইট রোপাীয় ব্রিটিশ পজ্জাদের উপর প্রযোজ্য । 

১৬৩৪ শাহজাহানের ফরমানে বঙ্গে প্রথম কু্ধি প্রাতিন্ঠিত। 

১৬৩১৯ মাদ্রাজে ব্যৰস্া বাণিজ্য করতে দেওয়া হল ইংরাজদের । 

১৬৫৪ পণ্চাশ বছর পরে ব্যবসা বাঁণজ্যের একক অধিকার উপভোগের 
প্র কোম্পানির একচোঁটয়া আঁধকার 'বপন্ন হল আর একাট 
কোম্পানির গঠনে - সমবায়ের নাম “ভাগ্যান্বেষ বাণকেরা”। 


* ১৬১২, 73415955 অনুসারে । 
কক (৬1011, 11721715015 01 1310051) 1079121 প্রথম খন্ড, লন্ডন, ১৮৫৮। 


ভারতে ইউরোপশয় বণিকদের প্রবেশ ৫৯ 


১৬৬১ ভারতীয় বাজারে যাতে প্রাতদ্বন্বিতা না 'হয় সেজন্য পুরাতন 
কোম্পানি “ভাগ্যান্বেষশদের” নিজের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়। 

৯৬৬২ পোর্ুগালের রাজার কন্যার সঙ্গে 'দ্বতশয় চালসের বিবাহ; 
পোতুশ্গিঈজ রাজকন্যা যৌতুক হিসেবে বাণিজ্য বন্দর বোম্বাই আনেন, 
সোঁট এইভাবে ইংলশ্ডের রাজার সম্পান্ত হল কিন্তু -_ 

১৯৬৬৮- ্ষুর্তিবাজ রাজা” বোম্বাই বন্দর উপহার হিসেবে দলেন ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানিকে । এই বছর চা'এর তেখন চঈনেদের মতো বলা 
হত চায়) প্রথম ফরমায়েশ যায় ইংলস্ড থেকে মাদ্রাজে। এ সময়ে 
দ্বিতীয় চালস একাট সনদ 'দলেন কোম্পাঁনকে, [সোঁট হল] 
একচেটিয়া ধারার চুড়ান্ত: এর ফলে, বনা অনুমাতিতে 'নজের হয়ে 
ব্যবসা কবছে এমন যে কোনো লোককে গ্রেশ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠাবার 
ইত্যাদ ক্ষমতা পেল ইস্ট ইণ্ডিম্বা কোম্পানির ব্যবসায়ীরা । 

১৬৮২ কোম্পাঁনর ইংলণ্ডে অবাচ্ছুত িরেইউরদের কোর্ট বঙ্গকে একটি 
আলাদা প্রোসডেন্সি করল (প্রোসডোঁন্সির মানে তখন ছিল সারা 
প্রদেশে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি কৃতি আর বাজার), [প্রোসডোল্সির] 
গভর্নর এবং কাউন্সিল রইল কাঁলকাত।য় । 

১৬৮৮* কাঁলকাতার প্রাতিচ্ঠাতা চার্ণক বঙ্গ থেকে মুঘলদের দ্বারা 
বতাঁড়ত হয়ে প্রাণভয়ে অন্যান্য গবতাঁড়ত বাঁণকদের সঙ্গে নদ 
বেয়ে পলায়ন করলেন । 

১৬১৯০ আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমৌুনবাসন থেকে ফিরে এল কুত্তারা' ; 
কাঁলকাতায় স্থায়শ বসাতি প্রাতিষ্ঞা করে চার্ণক কেল্লা বানাতে এবং 
রক্ষণসৈন্য সংস্থাপন করতে লাগলেন । 

১৬৯৮ 'কুত্তাদের অথাৎ “কোম্পাঁনকে” কাঁলকাতা, সঃতানদটী ও 
গোবিন্দপুর, এই গতনাট গ্রাম খাঁরদ করার অনুমাত দেন 
আওরঙ্গজেব; এগ্ালকে পরে মজবুত করা হয়। “ওলন্দাজ 
মুক্তদাতা'র নামে নূতন দনঃগপ্রাকারাদির নাম স্যার চার্লস আয়ার 


ক ১৬৮৭, 78815955 অনুসারে । 


৬০ 


ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬--৯৭৬১ 


দিলেন “ফোট উইলিয়ম'; এখনো দমস্ত সরকারশ দাললপন্রে ছাপ 
থাকে “ফোর্ট উইলিয়ম, বঙ্গ'। এই বছরে, উইলিয়ম ও মেরির 
শাসনপর্বের ৯ নং এবং ১০ নং বৎসরের সনদ অনুসারে নূতন একাঁট 
কোম্পাঁন ইংলশ্ডে গঠিত হল; তাতে যত খুসী লোকে জোট বেধে 
পূর্ব ভারতে বাবসা বাঁণজ্য করার অনুমাতি পেল -_- বিশ লক্ষ 
পাউন্ড ধণে শতকরা আটভাগ সুদে; অর্থদাতারা ব্যবসা করতে 
পারবে কিন্তু ধণে যার যার ব্যাক্তগত অংশ যতটা তার বেশী 
মূল্যের রস্তানী সেই সেই লোক করতে পারবে না। এই কোম্পাঁনর 
নাম “ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি? । 


১৭০০ স্যার উইালয়ম নারসের নেতৃত্বে প্রচুর অর্থব্যয়ে ল্তু একেবারে 


শনম্ষল দৌত্যে আওরঙ্গজেবের কাছে) নূতন কোম্পাঁনাটর লাটে 
ওঠার জোগাড়। 


১৭০২ “পরাতন লণ্ডন কোম্পাঁন'র সঙ্গে যুক্ত হল 'নূতনটি'; তখন 


থেকে শুধু একাঁট কোম্পাঁন অবাক্হিত, তার নাম 7176 ₹7721050 
(০0170199185 01 1761701727705727201179 0 795 হ)0191 
এই বছরে “হা্শদ কাল খাঁ” পদবী দয়ে জনৈক মর জাফরকে দেওয়ান 
'নযুক্ত করেন আওরঙ্গজেব । প্রেদেশের দেওয়ান মুঘল শাসনকতরি 
কমণচারী; ল্লাজস্ব আদায়ের দেখাশোনা এবং প্রদেশের এলাকায় 
দেওয়ান মামলা চালাবার ভারু থাকত তার হাতে।) !পরে জাফর 
খাঁ) হন বঙ্গ, বিহার ও ভীড়ফ্যা, সবাদার ॥ (প্রদেশের শাসনকতণ হল 
সবাদার ; প্রায় এ দুটো কাজ পালন করত একই ব্যক্ত!) 

এই ভদ্র লোকাঁট ঘৃণা করতেন 195 85059015 4081915,* হস্তক্ষেপ 
করতেন তাদের ব্যবসা বাঁণজো, ক্রমাগত তাদের উত্ত্যক্ত করতেন। 
(১৭১৫-এ তারা এপ্র 'বরুদ্ধে নালশ করে ফ্ষার্কশিয়ারের কাছে, 


* ১৭০৩ - 7২277909617 অনুসারে, ১51094195 ৮) 009 121010 ২৪৬০ 


০10 17115691501 13277598], কালকাতা, ১৯২৬ । 


** অমায়িক ইংরাজ । 


আওরঙ্গজেবের পরবতঁ সম্াটরা ৬১ 





তান ইংরাজ বাঁণকদের ৩৮টি সহর উপহার দিয়ে দেন! দস্তক বা 
সরকারী অনুমাতিপত্রক্রমে প্রাতি গাঁট মালের ওপর ঘে শুল্ক ছিল 
তা থেকে ভাদের রেহাই দেন, সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক গাঁট 
পরীক্ষা থেকে তারা অব্যাহতি পার ।) 

মুর্শিদ কুলি খাঁ রাজস্ব ব্যাপারে 'বখ্যাত কর্মচারী; জবরদাঁপ্ত আদায় 
ও অত্যাচারের এক 'নলর্জ ন্যবস্থা মারফত তান বঙ্গের রাজস্বে 
মোটা রকম বাড়াঁত সৃন্ট করে নিয়মিতভাবে তা দিল্লীতে পাাতেন। 
প্রদেশকে তান কয়েকাট চাখলা'য় বিতক্ত করে প্রত্যেকাঁটতে নিজে 
একটি করে প্রধান তহাসিলদার নিষ্‌ক্ত করেন যারা থোক টাকার 
বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করত ঠিকাভাবে। পরে এই তহসিলদাররা 
নিজেদের পদ বংশান[ত্রামিক করে ফেলতে সমর্থ হয়; এবং “জমিদার 
রাজা" পদবী দাবী করে। 


সাপ জপ ০ পপ হত পপ সা পাপা ০ পম 


আওরঙজজেবের উত্তরাধকার*ঈ হলেন শাহজাদা ময়ে্জাম। 











(৭) পাণপথের মহাবঃদ্ধের আগে আওরঙ্গজেবের পরবতর্ঁ সম্রাটরা; মঃঘল 
সার্বভৌমহ্ের অবসান, ১৭০৭ -- ১৭৬১ 


(১) ১৭০৭--১৭১২ বাছাদ্র শাহ (এ পদবী গ্রহণ করেন মুয়েজ্জাম)। 
[আওরঙ্গজেবের] দ্বিতীয় জশীবত পত্র শাহজাদা আজম এবং তৃতীয় 
পুত্র, রাজকুমার কামবক্স বপ্রোহ ঈকরলেন; মুয়েজামের সঙ্গে যুদ্ধে 
দু'জনেই পরাঁজত ও নহত হন। চুর মারাঠাদের বিরুদ্ধে নজের 
শান্ত সংহত করে, তাদের নেতাদের মধ্যে অন্তার্বরোধ বাড়িয়ে দিয়ে 
অবশেষে তাদের পক্ষে অস্যাবধাজনক একটি চুঁক্ত চাপিয়ে দিলেন। 

১৭০৯ উদয়পপ?র, মাড়বার এবং জয়পর __ এই রাজপ্ঠত রাজ্যগলির সঙ্গে 
[তান সুবিধাজনক "চুক্তি সম্পাদন করলেন। 

১৭১১ শিখদের বিরুদ্ধে আভযান চাঁলয়ে তানি তাদের হটিয়ে দলেন 
পাঞ্জাব থেকে পাহাড়ে অগুলে। 'হন্দুদের 09196071 একটি ধর্মসংগঠন, 


১২. 


ভারতে মুঘল সামাজ্য, ১৫&২৬--১৭৬১ 


শিখদের আঁবভগব ঘটে আকবরের আমলে; প্রতিষ্ঠাতার নাম নানক; 
একাটি সম্প্রদায়ে সংগঠিত হল, তাদের গ্যর্যদের (আধ্যাত্মক নেতা) 
পাঁরচালনায় চলত; মুসলমানরা তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে 
১৬০৬-এ তাদের নেতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা চুপচাপ ছিল। 
তখন থেকে যা কিছু মুসাঁলম ত।র 1বরুদ্ধে তাদের অন্ধ ঘৃণা; বখ্যাত গর 
গোঁবিন্দের অধীনে তার। সামারক শাক্ত সণ্টয় করে পাঞ্জাব বিনম্ট করে। 


৯৭৯১২ ৭১৯ বহর বয়সে বাহাদঃরের মৃত্যু; কঠোর সংগ্রাম এবং খএন- 


খারাঁপর পর সংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর মুর্খ পত্র __ 


(২) ১৭১২--১৭১৩ জাহান্দর শাহ; জুলাফকার খাকে তান নিজের 


মন্ত্রী করলেন; যে সব পদে আগে ছল ওমরাহরা সে সব পদে বসালেন 
অশতদাসদের। তাঁর ভ্রাতুষ্পন্র __ 


১৭১৩ __ ফারকশিয়ার বঙ্গে বদ্রোহ করে আগ্রার কাছে সম্রাটের বাঁহনীকে 


হারয়ে দিয়ে জাহান্দর শাহ এবং জুলফিকার খাঁর প্রাণদণ্ড দলেন। 


(৩) ১৭১৩--১৭১৯ ফারঃকশিয়ার । ওমশরাহদের মধ্যে তাঁর দুজন প্রধান 


সাহায্যকারী -- সৈয়দ আবদঃল্লা এবং সৈয়দ হুসেন _ দরবারে নিজেদের 
উশ্চু পদ 1দতে বাধ্য করালেন তাঁকে; মনে মনে তান ভয় পেতেন 
দজনকে। হুসেন যান দাঁক্ষণাতো, সেখানকার শাসনকতণা দাউদ সম্রাটের 
গোপন প্ররোচনায় তাঁর বিরোধিতা করেন, কিন্তু জয়ের সময় 'নহত হন। 
তারপর মারাঠাদের 'বরুদ্ধে [লড়াইয়ে নামলেন) হুসেন, 'কন্তু কিছুই 
করে উঠতে পারলেন না; শেষ পযন্ত নবীন প্লাজা শাহর সঙ্গে সন্ধি 
করেন; সান্ধাট অপমানজনক মাঁনে করে অস্বীকার করলেন ফার্কাঁশয়ার । 


১৭১৫ (৫৬ পৃজ্ঠঞা দ্ুষ্টব্য*) শাসদনকতাঁ ম্যার্শদ কুলি খাঁর 'বরুদ্ধে 


কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ীরা 'দল্লীতে প্রাতাঁনাধবর্গ পাঠাল; 
প্রাতানাীধদের একজন, সার্জন হ্যামল্টন, মুঘল-ই-আজমকে ব্যাধি 


* এই পুস্তকের পৃ ৬০। 


আওরক্ষজেবের পরবতর্শ সম্রাটরা ৬৩ 


১৭৯৯ ণবপদাপন্ন” সৈয়দ আবদল্লার আহ্বানে দাক্ষণাতয থেকে এসে 
হুসেন স্বহস্তে ফারুকশিয়ারকে হত্যা করলেন হারেমে। তাঁর মৃত্যুর 
পর প্রথম দহাট মাসে বিদ্রোহশ ওমরাহরা দুজন নাবালক রাজপুুত্রকে 
[সংহাসনে বাঁসয়ে আবার তাদের সাঁরয়ে দল, এবং শেষ পযন্ত 
সম্রাটের বংশধর একজনকে, অর্থাৎ মহম্মদ শাহকে বেছে নিল। 


(59) ১৭১১৯--১৭৪৮ মহম্মদ শাহ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকাট বদ্রোহ ঘটল । 
১৭২০ আসফ জা, মালবের শাসনকতা, ানজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা 
করলেন। 





(এর আসল নাম: চিন কুলিচ খাঁ, আওরঙ্গজেবের অন্যতম প্রিয় 
সেনানায়ক তুকাঁ ওমরাহ গাজি-উদ-দনের পঃুত্র;ঃ তানি প্রথমে 
ৃ দাঁক্ষণাত্য এবং পরে মালবের শাসনকতাঁ হন; এ" আর একট নাম 
নিজাম-উল-মুল্‌ক্ত এর বংশধররা হন দাক্ষণাত্যের নিজাম); 
[ সৈয়দদের নেতৃত্বে সম্রাটের সৈন্যদলকে তান পরাজিত করেন 
র ব্রহমনপরে এবং বালাপরে; এতে ভয় পেয়ে মুঘল-ই-আজম 
| কিছুদন পরে আসফ জাকে উজীীর করে নেন, কিন্তু পরে একে 
| আপদ মনে করতে থাকেন; এবং -- 
ূ ১৭২৩*-_-[আস্ফ জা! দাক্ষণাত্যে চলে গেলেন । একাঁট কালামিক দ্বারা 
(সম্ভবত সম্রাটের আদেশানুত্রম্ঞজে সৈম্দ হ+সেন 'নহত; (সৈয়দ) 
ৃ আবদঃল্লা নূতন সগ্রাটকে বসাতে ষঈগয়ে পরাঁজত ও বন্দী। -_- সে 
র সময় সাম্রাজ্য থেকে গুজরাট জয় করে নেয় রাজপতরা । 
(১৭২৫ মহম্মদ শাহ হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মুবারজকে আসফ জার 
|. বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন; শেষোক্তাট মুবারজকে পরাঁজত ও 
ূ নিহত করে তাঁর মুণ্ড পাঠিয়ে দেন ধদল্লীতে । 


* ১৭২৪, 11010500175 অনূসারে। 


৬৪ ভারতে মুঘল সাম্বাজ্য, ১৫২৬--১৭৬১ 


স্পা পপ পপ বস স্পস্ট সত সা 


১৭২০ বালাজশী বিশ্বনাথের মৃত্যু, ইন ন্বাজা শাহর মন্ত্রী হসেবৈ তাঁর 
রাভসকে সুসংবদ্ধ করেন । প্রথম পেশোয়া” ইনি, মারাতা রাজের মন্ধীর 
পদবী এট । (পরে পেশোয়ারা সাত্যকার সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে 
নিয়ে নেন, এঁদকে রাজবংশের লোকেরা শান্তশিষ্টভাবে থাকতেন 
সাতারায়; তাঁদের ক্ষমতা কমতে খানে, কালক্রমে তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন 
শপ; “লাতারার রাজা')। শি জামুগাম এলেন ভার করিৎকমাঁ পানর 
বাজশ ব্বাও পেশোয়াদের মধ্যে ইীন ছিলেন সবচেয়ে বড়ো এবং শিবাজশ 
বাদে সবচেয়ে সক্ষন মারাডা): খাস মুঘল সাঞ্সাভাকে আঘাত করার 
পরামর্শ হান দেন শাহকে । ভার হাভে সমস্ত ক্ষমভা তুলে দেন 
শাহু। বাজশী রাও বধবস্ত করলেন মালবকে। 

১৭২২: বাজশী রাও হঘদরাবাদে আদফ জাকে (তখন মুঘল শাসনক্ভি) 
টি করলেন; লাস তান চরম পরাজহ। এ ছাড়া বাজশি রাও 


গুজরাট িধবস্ত করলেন । 
সে সমরকার মারাচা ব1হশবগণ্ালর নেভারাই হলেন দাক্ষিণত্যের তিনটি 
শ্রীসদ্ধ বংশের প্রা ৬ঘ্ঠাতা, উদাজশ পুয়ার, মলহার হোলকার এবং 


রানাজী রা 

৯৭৩৩ বাজশু রাও এনং আসফ জা'র মধ্যে পারস্পারক সাহার গোপন 
চুক্তি । 

২৭৩৪ রর এবং বুন্দেলখণ্ড মারাশা কর্তৃক আবকৃভ। সম্রাট ববাঁজত 
্ঞায়গাগৃীল তাদের 'দয়ে দিলেন এবং আসফ জার অধীনস্থ এলাকায় 
'“চৌথ” আদান করার আধকাব ধাদলেন; এর ফলে [আসফ জা ও বাজশী 
রাও'এর) লসঙ্ঘ ভেঙে গেল এবং আসফ সম্রাটের আনুগত্যে ফিরে 
এলেন। 

১৭৩৭ যমুনা পারের এলাকা গবধবস্ত করে হঠাৎ দিলীর সামনে হাজর 
হলেন বাজী রাও, দিন্তু আন্রমণ না বরে সরে গেলেন। তার 





* ১৭২০, 10102051079 অনসারে। 
«ক ১৭৩১ 133:8955 অন্যসাবে। 
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বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আসফ জা ভূপালের [দুর্গ কাছে পরাজত 
হয়ে নমর্দা এবং চম্বলের মধ্যকার সমস্ত এলাকা মারাঠাদের ছেড়ে 'দতে 
বাধ্য হলেন। এভাবে মারাঠারা [নিজেদের প্রতিষ্ঠত করল উত্তরাঞ্চলে । 

১৭৩১৯--১৭৪০ নাঁদর শাহের ভারতে প্রবেশ । (প্রথমে তিনি দসন্য ছিলেন; 
পারস্যের শাহ তামাম্পকে ঘখন খিলজাীরা তাঁড়য়ে দেয় তখন তাঁর সঙ্গে 
[তান যোগ দেন কিছ অনচর 'নয়ে। মুকুট লাভ না করা পর্যন্ত 
তামাদ্পকে সাহায্য করেন নাঁদর, তারপর তাঁকে সাঁরয়ে নিজে 
শাহ হন। কাল্দাহার এবং কাঝূল জয়ের পর ভারত প্রবেশ করেন 
[তাঁন।) 

১০৩৯ লাহোর অধিকার করে নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে পরাজত করলেন 
বণে। বশ্যতা স্বীকার করে সম্া নাঁদর শাহের সঙ্গে এলেন 'দিল্লীতে। 
হণ্দ*না অনেক পাবসীককে দিলীতে খুন করাতে তাদের নির্বিচারে 
হত্যা করা হল; মাদিরের লোভ ও হিংস্রতা । 

১৭৪০ ধন্রত্রসন্তার সঙ্গে নাঁদর শাহ স্বদেশে [প্রত্যাবতনি, মুঘল সাম্রাজ্যকে 
চরন ভাঙনের মূখে রেখে গেলেন। সেই বছবে মারাঠারা আবার আক্রমণ 
শুরু করে: পেশোয়া বাজী রাও'এর মৃত্যু, তার জায়গায় আনেন ভার 
সন্তান বালাজশী রাও। 

১৭৪৩ মাল্ব আভযানে নেমে বালাজশী রাও দিল্লী দরবারে আবার তাঁর 
দাবী জানান: বিদ্রোহী রঘজী খর আ'ধকৃত মালব সম্রাট তাঁকে দিয়ে 
দিলেন । না .. 

১৭৪৪ বালাজশ রঘূজীকে পরাজভ করে বতাঁড়ত করলেন, তারপর ফিরে 
গেলেন সাতারায় । 

১৭৪৪* আহমেদ খাঁ দুরানশর প্রথম আক্রমণ । নাঁদর শাহ নিহত; আবদালী 
বা দক্লানী (পরে এই নামে পাঁরাচত) আফগান উপজাতি আহমেদ 


* ১৭৪৮ 7110101750906 অননসাবে। 
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খাঁর পাঁরচালনায় পাঞ্জাব আধকার করল; তাঁর পরাজয় ঘটে মহম্মদের 
পুত আহমেদ শাহের হাতে। 

১৭৪৮ আসফ জা'র মৃত্যু; মহম্মদ শাহেরও; সংহাসনে এলেন তাঁর 
পুত্র আহমেদ শাহ। 

৯৭৪৯ রাজা শাহর মৃত্যু; বালাজী সিংহাসনে বসালেন জ্যেষ্ঠ 
রামরাজা ও তাঁর স্ত্রী তারা বাই'এর পৌত্র রামরাজাকে । 

(৫) ১৭৪৮ -- ১৭৫৪ আহমেদ শাহ। অনাতাঁবলম্বে তাঁর বিরোধ বাধল 
রোহিলাদের সঙ্গে, অযোধ্যার [কাহাকাছি অণ্লের] আফগান এরা । 
(আফগান উপজা?ত রোহলারা কাবল ছেড়ে চলে আসে -- সম্ভবত প্রথমে 
উত্তর-পাঁশ্চম 'হমালয়ে, যার নাম রোহিলা হিমালয় -_ সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষাশোষ তারা গোগরা এবং গঙ্গার মধ্যবতী দল্লীর উত্তর-পূর্ব 
অংশে বসাতি করে, জায়গাঁটর নাম তারা দেয় রোহলখণ্ড 1) তাদের 
সঙ্গে এটে উঠতে পারলেন না তান; তারা বলপরকি এলাহাবাদে 
প্রবেশ করে এবং উজীর সাফদর জঙ্গ তাদের রোখবার জন্য সাহায্যার্থে 
মারাঠাদের ডাকেন; মারাঠারা তাদের ।রোহিলাদের] হটিয়ে দেওয়াতে 
সাহায্যের স্বীকৃতি ?হসেবে মারাস্তা নেতা পদাঙ্ষয়া এবং হোলকারকে 
জায়গীর পুরস্কার দেওয়া হল। 

১৭৫৩ আহমেদ খাঁ দ্যরানীর দ্বিতীয় পাঞ্জাব-আন্রমণ; বিনা যৃদ্ধে সেটা 
সমার্পত হল তাঁর কাছে। শাহ পদবী তান গ্রহণ করলেন। 

১৭৫৪ গাজি-উদ-দন'এর - আসফ 'সা'র জ্যেষ্ঠ পত্রের [সন্তান] _- সঙ্গে 
াবরোধ ঘটে মুঘল-ই-আজমের, তাঁকে ধরে অন্ধ করে 'দয়ে 'সংহাসনচ্যুত 
করে রাজবংশের একাট কুমারকে [সম্রাট] ঘোষণা করে, পদবী দিলেন _ 

(৬) ১৭৫৪ -_-১৭৫১৯-_দ্বিতয় আলমগনখর (আওরঙ্গজেব নজেকে বলতেন 
প্রথম আলমগীর), এবং ?ানজেকে তাঁর মন্ত্র করলেন; কৃশাসন করতেন 
গাঁজ-উদ-দিন, জন্গণ কয়েকবার তাঁকে হত্যার চেম্টা করে; এই 
উজীরই -__ 


« ১৭৫১) [10101705091 অনসারে। 
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১৭৫৬ -_- আহমেদ শাহ দহরানশী কর্তৃক 'নযুক্ত [পাঞ্জাবের শাসনকর্তার] 
পুত্রকে বেইমান করে ধরেন; আহমেদ শাহ দুরানী দিল্লীতে এসে 
নগরী লুণ্ঠন করেন; তান লাহোর ফিরে যাওয়াতে -_- 

১৭৫৭ __ গাজি মারাঠাদের ডেকে তাদের সাহায্যে পনরাম্ দল্লশী আধকার 
করলেন। 

১৭৫৮ মারাঠা নেতা র্াঘোবা আহমেদ শাহ দুরানীর কাছ থেকে পাঞ্জাব 
দখল করে সমস্ত হিন্দস্থানকে মারাঠা শাসনের আওতায় আনার জন্য 
ষড়যন্ত্র চালালেন গাঁজ-উদ-ীদনের সঙ্গে। 

১৭৫৯ সাত্যকার কিছু ক্ষমতা আছে এমন শেষ মৃঘল-ই-আজম দ্বিতীয় 
আলমগনঈরকে হত্যা করলেন গাঁজ-উদ-াদন। 

১৭৬০ মারাঠা নেতা সদাশিৰ রাও, তাঁর হাতে সে সময়ে ভার ছিল 
'পেশোয়ার' সৈন্যবাহন*ঠর (দল্লী জয়ের ব্যাপক আয়োজন করে তারপর 
উত্তরে গিয়ে), দিল্লী দখল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আহমেদ শাহ দরানীর 
নেতৃত্বে আফগান [রোঁহলা। নেতারা যমুনা পার হলেন ঘোর বষয়ি, 
এদিকে পাণিপথে শক্ত ঘাঁটি করলেন সদাশিব রাও; এখানে 
আক্রমণকারীদের দুটি বরা বাহনী মুখোম্াখ হল, প্রত্যেকেরই 
আভপ্রায় ভারতের রাজধানী দখল । 

১৭৬১, ৬ই জান্য়ারী পাণিপথের তৃতনয় য্দ্ধ। সোৌঁদন মারাঠা নেতারা 
সদাশিন রাও'কে বললেন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ শর; করতে হবে, নইলে মারাষ্ঠারা 
দল ছেড়ে চলে যাবে । তেখন পঞফ্কক দুট বাহিনী মুখোমুখি ছিল 
সরাক্ষত "শাবরে, পরস্পরকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করে রসদ সরবরাহের 
পথ বিচ্ছিন্ন করাল; খাদ্যাভাব ও ব্যাঁধতে মারাঠারা অত্যন্ত জজারত 
হয়ে পড়ে ।) যুদ্ধে অগ্রসর হলেন সদাশব রাও; ঘোর যদ্ধ; মারাঠারা 
প্রায় জয় লাভ করেছে এমন সময়ে আহমেদ শাহ দুরান তাঁর মধ্যভাগকে 
চড়াও করতে বলে সেই সঙ্গে নিজের বাঁ 'দকের সৈন্যদের আদেশ 
দিলেন মারাঠাদের দাক্ষণ পাশ কাঁটয়ে তাদের আক্রমণ করতে । এ 
চালের ফল [হল) চূড়ান্ত। ছন্রভঙ্গ হয়ে মারাঞঠারা পালাতে শুর করল, 
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তাদের গোটা বাহন প্রায় বিনম্ট; তারা বেলা হয়) রণাঙ্গনে দালক্ষ 
জন মৃত ফেলে যায়, অবাঁশস্ট সৈন্যরা নর্মদা পার হয়ে 'পাছয়ে গশেল। 
সংঘাতে আহমেদ শাহের বাহনীও এত দুর্বল হয় যে, তিনি জয়ের 
ফলাফল উপভোগ না করেই ফিরে যান পাঞ্জাবে। 

দিল্লী পরিত্যক্ত; শাসন করার কেউ নেই; আশেপাশের সমস্ত সরকার 
ণবনাশপ্রাপ্ত ; আঘাতের টাল সামলাতে মারাঠারা আর কখনো পারোন। 

পাণিপথের দ্ধের পর দেশের অবস্থা : 

মুঘল সাম্রাজ্যের হীতি: নাম-কো-ওয়াস্তের সম্রাট আল গোহর [বিহারে 
ঘুরাছলেন। -- মারাঠাদের পেশোয়া বালাজশ রাও ভগ্র হৃদয়ে মারা 
গেলেন: তাঁর ক্ষমতা ভাগাভাঁগ হয়ে গেল চারজন প্রধান নেতার 
মধ্যে: গজরাটের গাইকোয়ার; নাগপচরের রাজা (ভোঁসলা), হোলকার 
এবং 'সান্ধয়া। হায়দরাবাদের নিজাম স্বাধীন নরপাঁতি হলেন বটে, 
কিন্তু নানা ক্ষয়ক্ষাতিতে তাঁর ক্ষমতা পঙ্গু, তাঁর প্রাতি ফরাসনীদের আশ্রয় 
নীততে তা আরো দুর্বল হয়ে যায়। 

১৭৬১-এ, যে বছরে পাঁণপথের যদ্ধ ঘটে, ইংরাজরা দাক্ষিণ ভারত থেকে 
হটিয়ে দেয় ফরাসীদের; ১৭৬১-র ১৬ই জানঃয়ারণী কুট কর্তৃক অবর7দ্ধ 
পাণ্ডিচেরী ফরাসীরা পাঁরত্যাগ করে, কূটের আদেশে এখানকার দ্গ 
ভেঙে ফেলা হল: এ ভাবে ভারতে ফরাসী শক্তির সমস্ত চিহ লঃপ্ত হয়। 
কর্ণাটকের নবাৰ মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্নরের উপর সম্পূর্ণ নিভরশনল 
ছিলেন; অযোধ্যার নবাব স্বাধ্ঞনতা লাক করলেন, তাঁর অধশনে বিস্তৃত 
অঞ্চল এবং চমৎকার সৈন্যবাহনী : ন্বাজপ্যতরা চমৎকার যোদ্ধা বটে কিন্তু 
শবাক্ষপ্ত; সম্মিলিত রাজপ্ত সার্বভোৌমতার কথা কেউ শোনোঁন 
কখনো; - জাঠ এবং রোহিলারা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ শাক্ত হয়ে ওগে, 
পরে ভারতের ইতিহাসে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । -- হায়দর আলি, 
যার সংস্পর্শে ইংরাজরা অনাতাবলম্বে [আসে], মহশশরে 
প্রবলক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। _ সেই সময়েই ভারতের প্রবল শক্তি খুব 
সন্তবত ইংরাজরা। দুটি বৃহৎ আঁধকৃত অঞ্চলের রাজা তখনি তারাই 


ভারতে বিদেশ আক্রমণের খাতয়ান ৬৯ 


নিষযজ্ত করে দিয়েছে -_ বঙ্গ, বিহার এবং ডীঁড়ষ্যার স্যবাদারশ 
এবং কর্ণাটকের নবাবীর; কিছু কাল পরে তাদের মন্ত্র নজাম আল 
তাঁর ভাই, দাক্ষিণাত্যের স্‌বাদারকে বন্দী করে িসংহাসন কেড়ে 'িয়ে 
সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে ইংরাজদের প্রভাবাধীনে আনলেন (৬৮ প্চা 
দুম্টব্য।)* (শেষাংশ ৮৪ পূচ্ঠায়।)** 


[ভারতে বিদেশী আক্রমণের খাতিয়ান। 


খৃঃ পঃ ৩৩১ কুর্দস্তানের পাহাড়ের কাছে আরবেলার য্যদ্ধে মাসিভনের 
আলেকজাণ্ডারের হাতে দারয়স কোডোম্যানাসের শেষ পর্যন্ত পরাজয় 

খৃঃ প্‌ঃ ৩২৭ আফগানিস্তান জয়ের পর আলেকজান্ডার 'সিন্ধ; নদ পার হয়ে 
এলেন তক্ষশিলা নামক অগণুলে; কনোৌজ থেকে সমগ্র হিন্দ;স্ছানের ওপর 
শাসন চালাচ্ছিলেন মহান রাজা পোরাস অথবা পর, তাঁর বিরুদ্ধে 
আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মিন্রতা করলেন সেখানকার রাজা । 

খৃঃ পঃ ৩২৬ হাইডাস্পিস বা ঝিলমের পূর্ব তারে আলেকজাণ্ডারের 
পথরোধ করলেন পুরু; ঘোর যুদ্ধে 'হন্দুদের পরাজয়; কিন্ত 
আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহনী ভারতে আর অগ্রসর হতে রাজী হল না; 
তাই নিজের সমস্ত সৈন্যদলকে বহুসংখ্যক দাঁড়-টানা-জাহাজে চাঁপয়ে 
হাইডাঁস্পস হয়ে তানি যান সিন্ধু নদে: পথে ভীষণ যুদ্ধের পর দ্ধ, 
মূখে পেশীছিয়ে তান নিজের বাঁহন্ধ্ীকে দুভাগে বিভক্ত করেন; একটি 


* উপরোক্ত উদ্ধত ১২১--১২৬ পৃচ্ঠায়। 
** এখানে তাঁর কালপঞ্জীর সঙ্গে সঙ্গে কভালেভাঁ্কির পস্তকের এব)ট সংক্ষিপ্তসার 


মার্কস 'দয়েছেন, বইটির পাঁরচ্ছেদগণীলর নাম 'তাঁন দেন: ঘঘে) মুসলমান শাসনের সময় 
ভারতে কাঁষর সামস্তকরণ প্রান্রয়া ড৬২--৬৭ পৃজ্ঠা); (উ) ইংরাজ আ'ধপত্য এবং ভারতীয় 


গোষ্ঠী সম্পার্তর উপর তার প্রাতীক্রিয়া ৬৮--৭৬ পৃঙ্ঠা)। এই দুট পারচ্ছেদের পর 
আ্যলাজারয়ার বিষয়ে কভালেভাঁস্কর পযন্তকের শেষের দুটি পাঁরচ্ছেদের সংাক্ষপ্তসার। 
মাসের নোট বইচএর ৮৪ পৃষ্ঠা থেকে আবার কালপঞ্জী চলেছে। 


৬, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫৬২৬ -- ৯৭৬৯ 


পানে 


দল নিয়াক্কাসের অধীনে, তাণ্দর বলা হয় পারসীক উপসাগর হয়ে 
মেতে, আর অন্য দলটি নিয়ে আলেকজান্ডার নিজে স্থলপথে ফিরে 
যান। মুসলমান আগমনের আগে এইাঁটই শেষ ভারত আক্রমণ ।* 
হিন্দ,স্ছানের পযরাতন রাজ্যগ্াীলর মধ্যে বঙ্গ রাজ্য ১২০৩ খ্টাব্দে ষষ্ঠ 
রাজবংশ অথবা নেন বংশের আমলে বিনম্ট হয় মুসলমানগণ কর্তৃক 
(ঘর বংশ, সাহাব-উদ-দিন)। 

১২৩১ ম.সলমানগণ কর্তৃক মালব রাজ্য বিনষ্ট (দিল্লীর দাসরাজাদের 
একজন, সামস-উদ-দন আলৃতামৃস দ্বারা)। 

১২৯৭ মুসলমানগণ কর্তৃক গুজরাট রাজ্য বিনম্ট (আলা-উদ-দন লাজ 
দ্বারা); এর রাজারা ছিলেন রাজপুত; উপকথায় বলে কৃষ্ণ এ রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা । 

১১৯৩ কনোৌজ রাজ্যের (১০১৭-এ, যখন গজনীর মামুদ এর রাজধানশ 
দখল করেন, তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এট) বনাশ ঘটল, রাজধানী হল 
লুশ্ঠিত ঘের বংশের গিয়াস-উদ-দিনের ভাই সাহাব দ্বারা)। তখনকার 
রাজা বাজী মাড়বারের যোধপ্যরে পাঁলয়ে গিয়ে একাঁট রাজপুত 
রাজ্য স্থাপন করেন, এখনকার দমৃদ্ধতম রাজ্যের অন্যতম এাঁট। 

১০৫০ দিল্লী রাজ্য, তখন আতিশয় নগণ্য, জয় করেন আজমশীরের রাজা 
1[বশাল। 

১১৯২ নগণ্য আজমঈর রাজ্য এবং এর অধখনস্হ দিল্লী আধকার করে নিল 
মুসলমানেরা ঘের বংশের /গগিয়াস-উদ-দিনের আমলে)। মেবার, 
জয়সলমশর এবং জয়পর এই পুরাতন রাজ্যগুঁল তখনো বর্তমান; 
ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজবংশ হল মেবার বংশ। 

১২০৫ িন্ধ; মুসলমানদের কবাঁলত, বিজেতা হলেন সাহাব-উদ-দিন ঘর । 
(৩২৫-এ [খৃষ্ট পুর্ব] মাঁসডনের আলেকজান্ডারের সময়ে [এট ছিল] 

.* এ কথাটি এলাফিনস্টোনের কাছ থেকে নেওয়া; সপম্টতই তান খন্ট পূর্ব চতুর্থ 

এবং খম্টাব্দ সপ্তম শতকের মধ্যেকার জুঁচি, শক, হন এবং অন্যান্য উপজাতিদের ভারত 

আন্রমণের বিষয়ে কিছু জানতেন না। 


দাক্ষিণাত্যের পুরাতন রাজ্যসমূহ ৭১ 


স্বাধন রাজ্য; পরে "বিভক্ত হয়ে আবার এক হয়; ৭১১-এ মুসলমানরা 
[এখানে। প্রবেশ করে স্যমেরা উপজাতির রাজপুত নেতার হাতে 
পরাজিত হয়।) 
১০১৫ গজনণর মামূদের কাছে কাশ্মশরের পতন। 

(মগধ রাজ্য অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এর বোদ্ধ রাজাদের 'বরাট ক্ষমতা 
ছিল; বহু বছর রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয় বর্ণের, শেষে শূদ্র বর্ণের 
একজন -_- মন্যর চার বর্ণের চতুর্থ এবং 'িনম্নতম -- চন্দ্রগপ্ত (গ্রীকরা 
তাঁকে বলতেন সান্দ্রাকোট্টাস) রাজাকে হত্যা করে নজে সম্রাট হন) 
মাসডনের আলেকজান্ডারের সমসামায়ক তাঁন। পরে আমরা আরো 
নাট শূদ্র বংশ দোখ, এদের অবসান ঘছে একজন অন্ধে০র সঙ্গে, 
৪৩৬ খজ্টাব্দে। মালবের একজন রাজা দিত্রমাদত্য: বক্রমাব্দের উপর 
84544484557 


নাতো প্যরাতন রাজাসমৃহ। না পাঁচটি ভাষা দিক 
(১) তামিল, দ্রাবিড় দেশে কাঁথত, অর্থাৎ সদ্‌রতম দক্ষিণে; বাঙ্গালোর 
হয়ে এর সীমারেখা ঘাট বরাবর গিয়েছে কয়ম্বটোর ও কাঁলকটে ; 
(২) কানাড়খয্প, তৈলুগুর একটি উপভাষা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া; 
(৩), তেলঃগ্, মহশীশুর এবং [মহশশরের] উত্তরাংশের অণ্চলে কথিত ; 
(8) গারাঠী, দেবনাগরশী লিাপতে 'লাখত, এর সীমারেখা : উত্তরে __ 
সাতপরা পর্বত; দক্ষিণে _ ঠেলগ; দেশ, যার নাম তেলেঙ্গানা; 
পৃবে __ ওয়াধা নদী; পশ্চিমে _- পর্বতমালা; (৫) ওাঁড়য়া, ভীড়ষ্যায় 
কাথত একটি ম্থছুল উপভাষা। উীড়ষ্যা ও মারাঠাদেশের মধ্যে থাকে 
গণ্ডরা, 'তারাও একট স্থল অপভাষায় কথা বলে। 
অযোধ্যার রাজা, রামের কর্তিকলাপের প্রশংসাগান আছে ব্বামায়ণে ; 
ধরা হয় তান বেচে ছিলেন খৃঃ পঃ ১৪০০-র কাছাকাছি; কাব্য 
অনুসারে দাক্ষিণাত্য এবং সংহলে আভযানী 'হন্দুদের বিজয়ী নেতা 
[তাঁন; এই উপকথামৃূলক আভষানের সময়ে দাঁক্ষণাত্যে হন্দুরা অনেক 


৭২. ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য, ১৫২৬ -- ১৭৬১ 


সভ্য জাত দেখে: তামিলভাষী তাঁমলরা, এবং তোঁলঙ্লাদেশে অন্যান্য 
জাতি, তাদের মাতৃভাবা তেলগয। সবচেয়ে প্রাচীন রাজ্যগ্লি ছিল 
তাঁমল। 

থুঃ পৃঃ পণ্চম শতাব্দী নাগাদ, পাণ্ড্য নামের একটি রাখাল নিজের নামে 
রাজ্য পত্তন করেন; ক্ষুদ্র দেশ; রাজধানী প্রাচীন নগরী মাদঢরা, আর 
এলাকা-_কর্ণাটকের একেবারে দাক্ষণে ধতমান মাদ;রা ও তিরনেলভেলণী 
জেলা। ১৭৩৬ খম্টাব্দ পর্যস্ত স্বাধীন থাকে রাজ্যাট, এই লালে 
আকর্টের নবাব এঁটকে জয় করেন। 

চোল, এখানের ভাষা তামিল; রাজধানী কাণ্চঈপ্ঢরম; ১৬৭৮-এ মান্না নেতা 
ভেঙ্কজশী রাজাকে সাঁরয়ে নিজে রাজা হন, তাঞ্জোরের বতণমান রাজাদের 
[তান প্রথম । 

চেরা ছিল 'নত্রবাঙ্কুর, কয়ম্বটোর ও মালাবারের একাংশ 'নয়ে একটি ক্ষুদ্র 
রাজ্য। 

কেরল; হিন্দ€স্থানের ব্রাঙ্ষণগণ এখানে বসতি গাড়েন, এই বর্ণের আঁভজাতরা 
শাসন চালাতেন; এর অন্তর্গত ছিল মালাবার ও কানাড়া; ভ্রমে ক্রমে 
নানা বরোধী দলে ?বভক্ত হয়ে খণ্ড খন্ড হয়ে যায়, জামোরনদের 
(কালিকটের রাজারা) হাতে চলে যায় মালাবার, এঁদকে বিজয়নগরের 
রাজারা কানাড়াকে আত্মসাৎ করেন। 

কণটি; প্রাচীনতম বিবরণীতে বলা হয় যে, এট পান্ড্য ও চেরার রাজনাদের 
মধ্যে [বিভক্ত ছিল!। একট মহান ও বাঁলষ্ঠ বংশ, বেলালা 
রাজবংশ ছল এখানে: ১৯৩৯০এ মুসলমানদের হাতে আলা-উদ-দিন 
[খলাজর আমলে) তাদের পতন ঘটে। 

যাদবদের নাম পাওয়া যায়, তাদের অণ্গচল ক কী অজানা, তাদের বিষয়ে 
ছু জানা নেই। 

কণটের চালক্যরা, বদরের পশ্চিমে কল্যাণে "স্হভ একাঁট রাজপূত বংশ; 
এ বংশের আর একটি শাখা __ 

কলিঙ্গের চালনক্যরা পূর্ব তেলেঙ্গানার একাট অণুলে রাজত্ব করতেন, এ 


দাক্ষিণাত্যের পুরাতন ব্াজ্যসমূহ ৭৩ 


অণুল উপকুল বরাবর প্রসাবরত ছিল ডীঁড়ঘ্যার সশমান্ত পর্যন্ত; এদের 
পতন ঘটে কটকের রাজাদের হাতে। 

অন্ধ; রাজধানী ওয়রঙ্গল; কয়েকটি বংশ (তাদের একাট, গণপতি রাজারা 
সবশেষ ক্ষমতা লাভ করেন) চারশ” বছরের বেশী রাজত্ব চালয়ে 
১৩৩২-এ মুসলমানদের হাতে মেহম্মদ তুঘলকের আমলে) [তাদের] 
পতন হয়। 

উঁড়ষ্যা: এ রাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে ; সবচেয়ে প্রাচঈন 
ণনভ'রযোগ্য সন হল ৪৭৩ খ্টাব্দ (তখনকার রাজবংশ কর্তৃক 
আক্রমণকারন 'ষবনদের'* বিতাড়ন)। পশ্মান্রশ জন “কেশর' রাজা একের 
পর এক শাসন করেন, অবশেষে ১১৩১-এ এ বংশকে পরাজিত করে 
গঙ্গা বংশ সিংহাসনে আসীন থাকে ১৫৫০ পর্যন্ত, এ বছরে দেশ দখল 
করে নেয় মুসলমানেরা (সেলিম শাহ ₹ুর -_ জালাল খাঁর আমলে, 
৪১ পৃজ্ঠা দ্ুন্টব্য)** ॥ 

শেষত, 'পেরিপ্লাস'এর গ্রীক লেখক উপকুলবতর্শ গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র 
1হসেবে দুঁট বৃহৎ নগরীর, তাগারার এবং 'প্লথানার উল্লেখ করেছেন; 
এদের বিষয়ে ছু জানা নেই, গোদাবরী নদশীর কাছে কোথাও এদের 
পীঠ ছিল বলে অনুমান করা হয়। 
হন্দঃস্ানের প্রাচীন" প্রসঙ্গে হান্তনাপ্যরও তুলনীয় (এই ক্ষুদ্র রাজ্যাট নিয়ে 
ভারতের ইীলয়াড -- মহাভারতে |বার্ণত] যুদ্ধাট চলে); প্রাচীন 
ধর্মনগরী মথ্যরা ও প্মশ্জাল (৬ পদ্ম 1**+ 


* সে সনয়ে ভারতে সব বিদেশীদের ঘবন বলা হত। এ ক্ষেত্রে ঠিক কাদের কথা 
বলা হয়েছে স্পম্ট নয় প্রথম নিভরযোগ্য তাঁর হল অশোক কর্তৃকি ডীঁড়ফ্যা 'বজয়, 
অশোকেম শাসনকাল মোটামুটি খর পৃঃ ২৭০ থেকে ২৩২। 

** এ সংস্করণের ৪০--৪১ পৃক্ঠা দ্রম্টব্য। 


***এখানে এবং পরে মার্কস উল্লেখ করেছেন ২9997 ১০৮/৪11'এর 7076 4১289150051 
[2190015 0৫ [17018. লন্ডন, ১৮৭০। 


[ব্রটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়] 


(ক) বঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ১৭২৫--১৭ ৫৫ 


(মূঘল-ই-আজনম : অহম্মদ শাহ, ১৭১১--১৭৪৮; আহমেদ শাহ, 
১৭৪৮-_১৭ ৫৪1) 

১৭২৫ বঙ্গ, বহার ও ডীঁড়ঘ্যার সহবাদার এবং বঙ্গের দেওয়ান (রাজস্ব 
আদায়কারণ) ম্যর্শিদ কালি খাঁর মৃত্যু; বঙ্গ ও ভীঁড়ঘ্যায় তাঁর পদে এলেন 
তাঁর সন্তান সুজা-উদ-াদন । 

১৭২৬ হুগলীতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাঁচ্ছল : কাঁলকাতায় ইংরাজ ; চন্দননগরে 
ফরাসী; চু্চুড়ায় ওলন্দাজ, আর জামান সন্ত্রাট কর্তক প্রাতান্ঠত ওস্টেন্ড 
ইস্ট ইপ্ডিয় কোম্পানি বাঁক জাবর গ্রামে একাঁট [কুঠি] বসায়; অন্যান্য 
কোম্পানিগুলো একন হয়ে ব্ববাহৃতদের* বঙ্গ থেকে বিতাঁড়ত করে। 
সে বহরে প্রেথম জজেরি আমলে) প্রাতি প্রোসডেন্পসী হরে 'মেম়রসং 
কোট”? চালু করা হয়; ভারর্তে/সাধারণ ও সংবিধিবদ্ধ ইংরাজশ আইনের 
এই সম্প্রসারণ -- 95990 11915 [বিষয়ে আরো কথা আছে 
৭৯ পৃ্ঠায়। 

১৭৩০ ইংলশ্ডে অনাধ বাঁণজ্যের রীতিতে প্রাতষ্ঠিত নৃতন একটি 


* ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর একচেটিয়া আধকার খেলাপ করে যে সকল বাঁণকেরা 
আপনাদেন হয়ে ভালুতে ব্যবসা চালাত। 


** ইংরাজ সম্পাঁকতি ॥ 


কর্ণটকে ফরাসশদের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৭৪৪ -- ১৭৬০ ৭৫ 





কোম্পাঁন ইস্ট ইণ্ডিয়ায় বাণজ্যের জন্য পালামেন্টের কাছে একটি সনদ 
চায়; সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের বিধি বন্ধতার 
সময় আতবাহত হয়ে যাওয়াতে একচেটিয়া-বাণ্জ্য-সনদের মেয়াদ 
বাদ্ধর অনুমাতি চাইল; পালমেণ্টে বেশ কড়া লড়াই, জয় হল পুরাতন 
একচেটিয়া কোম্পানর; তাদের সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হল 
১৭৬৬ পরযন্ত। 

১৭৪০* সুবাদ্রার স;জা-উদ-দিনের মৃত্যু; তাঁর জায়গায় এলেন বিহারের 
শাসনকতাঁ আঁলবদর্শ খাঁ, এই ভাবে 1তাঁন বঙ্গ, বিহার ও ডীঁড়ফ্যা, এই 
তিনটি প্রদেশকে পুনরায় একঈভূত করেন; তাঁকে _- 

১৭৪১ -__ মারাঠারা আক্রমণ করে, মৃ্শদাবাদ কুঠি লুঠ ইত্যাঁদ 
(৭৯, ৮০ পজ্ঠা)। ফলে -- 

১৭৪২--ইংরাজরা আিবদর্শ খাঁর কাছ থেকে স্াবাঁদত মারাহ্তা খাল খননের 
অননমাতি পায়। 

১৭৫১৯ আলবদর খাঁ টাকা পয়সা 'দয়ে মারাঠাদের তুষ্ট করাতে তারা 
দাক্ষণাত্যে ফিরে যায়। এর পর থেকে হগলশর তখরে ইংরাজদের 
বসতিগ্বাল ১৭৫৫ পর্যন্ত শার্ড উপভোগ করে (মারাঠাদের ব্যাপার 
সম্বন্ধে ৭৯, ৮০ পৃজ্ঠা তুলনীয়)। 


(খ) কর্ণাটকে ফরাসশীদের সী যৃদ্ধ, ১৭৪৪ -_- ১৭৬০ 


১৭৪৪ ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মহায্দ্ধ ঘোঁষত; মাদ্রাজ 
গ্রেসিডোন্সতে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা মান্র ৬০০; লাবদ্দনে”র অধীনে 
পাণ্ডচেরী এবং ইল দ্য ক্রাঁস'এ** ফনাসনঈ সৈন্য সংখ্যায় আধক। 


১৭৩৯, 7875555 অনুসারে । 
মারশাসের পুরাতন নাম। 


৭৬ ধব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 1বজয় 


১৭৪৬, ২০শে সেপ্টেম্বর লাব্র্দনে মাদ্রাজ দখল করলেন; 'তাঁন ইংরাজ 
বাঁণকদের বন্দ বা ব্যাক্তগতভাবে তাদের কোনো ক্ষাতি করেনাঁন, এতে 
তাঁর প্রাতযোগণী পশ্ডিচেরীর গভর্নর দঃপ্লে (এই ব্যাক্ত ছিলেন রাস? 
ইস্ট ইণ্ডিয়়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টরের সন্তান) ক্ষেপে উঠলেন; 
১৭৩০-এ "[তিনি! হগলীতে চন্দননগরে একটি বড়ো ফরাসী কুঠির 
গভর্নর ছিলেন; ১৭৪২-এ এ'কে পশ্ডিচেরীর গভর্নর করা হয়। 
লাব,দরনের সঙ্গে তাঁর প্রাতিদ্বান্দ্রতার পাঁরণাঁত--ভারতে ফরাসীদের পতন। 
লাব্র্দনের নেতৃতাধীন নৌবহর ঝড়ে বিধবস্ত হল, তাঁকে কোনো সাহায্য 
পাঠালেন না দুপ্লে। ইংরাজদের হাতে বন্দী হলেন লাবুর্দনে। ফ্রান্সে 
1ফরে তান বাস্তিলে মারা যান ১৭৪৯-এ। (১৭৩&-এ ইল দ্য ফ্রাঁস এবং 
বৃর্বন'এর*« গভর্নর হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়, গভনরের মেয়াদ 
১৭৪১৯-এ ফুরিয়ে যাওয়াতে নপট জাহাজের একাঁট আভঘানের অধিনায়কত্ব 
তাঁকে দেওয়া হয় ভারতে ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করার জন্য; 
১৭৪৪-এ যুদ্ধ ঘোষণার পর 'তাঁন দক্ষিণে ফরাসীদের আঁধনায়কত্বের 
ভার ?নতে জাহাজে বান্রা করেন।) 

১৭৪৬ দাক্ষিণাত্যে নানা দলের পারাচ্ছিতি। মুঘল-ই-আজম মহম্মদ শাহের 
(১৭১৯ _- ১৭৪৮) অধীনে ছলেন দাক্ষিণাত্যের সবাদার, আসফ জা 
ওরফে নিজাম-উল-মূল্‌ক্‌, তান নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, 
হায়দরাবাদে তান থাকতেন। তাঁর সাহার্যে কর্ণাটকের 101100761)10)5%% 
বংশানুক্রামক নবাবের মৃত্যুর পর /১৭৪০-এ অনওয়র-উদ-দন নবাব হলেন, 
আগেও আসফ জা একে এব আভভাবক যুক্ত করোছলে্নে। কর্ণাটকের 
পৃৰব্তন নবাব দোস্ত আলির কন্যার পাঁণগ্রহণ করে চন্দ সাহেব 
তির্যাচব্রপল্পশীর শাসনকত্ণ হয়োছিলেন, সেখান থেকে ১৭ ৪১-এ মারাঠারা 
তাঁকে বিতাঁড়ত করাতে তানি পালিয়ে যান মাদ্রাজে ফরাসীদের কাছে! 


* শ্রউনিওণ'এর পুরাতন নাম। 
** নাবালক। 
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আস 


১৭৪৬ অনওয়র-উদ-দিন (কর্ণটকের নবাব) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মাদ্রাজ 
আক্রমণ করলেন : সেখানে দপ্লে ছলেন ফরাসীদের নেতা: দুপ্লের অধীনে 
হাজার খানেক ফরাসী নবাবকে হটিয়ে সহরবিধবস্ত করে কয়েকাঁট [ইংরাজ] 
কৃষি পঁড়য়ে বাঁশিষ্ট ইংরাজ আধবাসদের পাঠিয়ে দল পাঁণ্ডচেরীতে। 

১১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের বারো মাইল দ্রাক্ষণে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড (এখানে 
ইংরাজদের দুশ' জন রাঁক্ষসৈন্য ছিল) আক্রমণ করলেন দুপ্লে সতেরো 
শ' সৈন্য নিয়ে, কিন্তু অনওয়র-উদ-ীদন অবরোধী ফবাসীদের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়ে তাদের পণ্ডিচেরীতে হটতে বাধ্য করান। 

১৭৪৭ জের পক্ষে অনওয়র-উদ-দনকে টেনে নিলেন দঃপ্পলে; মার্চ মাসে 
আবার তান ফোর্ট সেন্ট ডোঁভড আন্রমণ করেন, |কস্তু] ক্যাপ্টেন 
পেটনের অধীনে ইংরাজ নৌবহরের আগমনে তান হটে যান: পেটন 
আঁতীরক্ত সৈন্য রেখে যান। 

১৭5৭. জন ইংলণ্ড থেকে আডমিরাল বসকাওয়েন এবং গ্রীফন নৌবহর 
নিয়ে উপাস্থিত হলেন মাদ্রাজে, ফলে দক্ষিণে ইংন্নাজ সৈন্য সংখ্যা বেড়ে 
ধগয়ে চার হাজার হল: পাশ্ডচেরী অবরোধ করল ইংরাজরা, [কিস্তৃ। 
হটে এল খাল হাতে। 

১৭৪৮, ৪ঠা অক্টোবর এ লা শাপেলের সাহ্ধর বাত এল; ইংরাজদের মাদ্রাজ 
ফিরিয়ে দিলেন দঃপ্রে। শাহজণর (শবাজীর পিতা) বংশের পণম 
অধস্তন পুরুষ [তাঞ্জোরের] জায়গনীরেরর আধিপাঁত ভাঞ্জোরের মারাণা রাজা 
শাহজণ কানষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ সিংহ্বে বিরুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা 
করলেন: প্রতাপ সিংহ তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নয়োছিলেন, তাঁর 
বিদ্রোহের [ঘাঁটি ছিল কোলেরুনের মুখে অবাঁন্ছত দেবীকোট দুর্গ । 

১৭৪৭ শাহুজী ইংরাজদের কথা 'দলেন যে, দুর্গাট তারা দখল করতে 
পারলে তাদের দিয়ে দেবেন। মেজর লরেন্স, অধীনস্ছ নবীন আফসার 
ক্লাইভ সমভিব্যাহারে দুর্গ জয় করলেন: এ ভাবে দেবীকোট ইংরাজদের 


১৭৪৯, 80515955 অনুসারে। 


৭৮ ব্রাটশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত 'শবজয 


হয়ে গেল। 'কন্তু এদকে প্রতাপ সিংহ বছরে ৫&০,০০০ টাকা বাত্তর 
প্রাতিশ্রাট দিয়ে শাহ)জীকে গদী ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। 

১৭৪৮ দাক্ষিণাত্যের স্নবাদার [নজাম-উল-মলকের মৃত্যু; তাঁর সম্ভান 
নাঁজর জঙ্গ তাঁর জায়গায় এলেন, কিন্তু তাঁর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান 
মূজফৃফর জঙ্গ তাঁর পদাঁধকার মেনে 1নলেন না। যুদ্ধ লাগল দুজনের 
মধ্যে। 

১৭৪১ ইংরাজ ও ফরাসশদের মধ্যে নতুন যদ্ধ। মূজফৃধর জঙ্গ ফরাসনদের 
কাছে আবেদন করে সাহায্য পেলেন, আরো পেলেন চন্দ সাহেবের "মন্তরতা, 
সুবাদারী পেতে সাহায্য করলে তাঁকে আক্টের নবাব করবেন বলে 
কথা দেন মুজফের জঙ্গ। -_ অপর পক্ষে নাজির জঙ্গের (নিজাম) মিত্র 
ছিল ইংক্নাজরা এবং অনওয়র-উদ-দিন (কর্ণাটকের নবাব)। প্রথম খণ্ড 
যুদ্ধে মৃত্যু হল অনওয়র-উদ-দিনের, তাঁর সৈন্যরা পাঁলয়ে গেল 
তির্যাচরপল্ীতে; কিন্তু মাইনে নিয়ে ফরাসী বাহনীতে বিদ্রোহ বেধে 
যাওয়াতে দৃপ্লের অবস্থা কাহল; নাঁজর জঙ্গ অগ্রসর হলেন, মুূজফ ফর 
জঙ্গ পরাজত ও বন্দী, এঁদকে চন্দ সাহেব মারিয়া হয়ে লড়ে পাঁণ্ডচেরী 
পেশছলেন। জয়লাভের পর নাজর জঙ্গ ফুর্ভ জমালেন আকর্টে। মাদ্রাজে 
হটে গেল ইংরাজরা । 

১৭৫০ অনওয়র-উদ-দনের পরে তার পত্র, মহদ্মদ আলি কর্ণাটকের নবাবের 
গদশীতে বসলেন; এই ব্যাক্ত ইংরাজদের সাহায্যে পদে বহাল থাকাতে 
তাদের স্বেচ্ছান্গত ভূত্য হয়ে /ধাকে, তাই তাঁর ভাকনাম 'কোম্পানিকা 
নবাব'। সেই বছর জাঞ্জ, মসলপউনম এবং ন্রিবাদশীর দুর্গ জয় করে 
এবং মহম্মদ আলিকে হারিয়ে দঃপ্লে সফল যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর 
প্ররোচনায় নিজামের নোঁজর জঙ্গের) শিবিরের কয়েকাট বিশ্বাসঘাতক 
পাঠান নবাব হত্যা করে তাঁকে [নজামকে]; তাঁর জায়গায় এলেন 
ভ্রাতুষ্পূত্র ম্মজফ্‌ফর জঙ্গ ফেরাসীদের 'মন্তর), উত্তরাধিকারেই স্বাদার 
[ছিলেন ইনি] | তান দ:ঃপ্লেকে কর্ণাউকের নবাব এবং চন্দ সাহেবকে 
আকর্টের নবাব করে দিলেন; িল্তু -- 
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১৭৫১, ৪ঠা জানঃম্ারী -- সাঙ্গপাঙ্গদের একটি বড়ো দল 'নয়ে হায়দরাবাদে 
যান্তরার সময় ম;জফৃফর জঙ্গকে হত্যা করল সেই পাঠান নবাবরা যারা 
নাঁজর জঙ্গকে সাবাড় করোছিল। মৃজফফের জঙ্গের কোনো প্রত্যক্ষ 
বংশধর ছিল না: পরবতর্শ উত্তরাধকারী ছিল নাজির জঙ্গের প্যন্রেরা; 
ফরাসী সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত বুঁসি [সুবাদারের] শুন্য গদীতে বসালেন 
নাজর জঙ্গের কাঁনষ্ঠ পত্র সালাবত জঙ্গকে, মুজফকর জঙ্গ নিহত 
হবার সময়ে তিনি শাবরে বন্দী ছিলেন। 
ইতিমধ্যে চন্দ সাহেৰ আক্ট থেকে সসৈন্যে এাঁগয়ে তাঁর শাসনের পূর্বতন 
পীঠ [ির্যচিরপলশী আক্রমণ করলেন, 'কন্তু ক্যাপ্টেন ক্লাইভ পাল্টা 
শনলেন, আক্টটে যাত্রা করে শহরটা দখল করলেন, ফলে তান তাড়াতাঁড় 
পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। সাত সপ্তাহ বিফল আকণ্ট অবরোধের 
পর চন্দ সাহেব ফিরে গেলেন 1তর্াচকপক্৯'খীতে, সেখানে -- 

১৭৫২ --- তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন ক্লাইভ; তিনি সেখানে রইলেন মহম্মদ 
আল এবং মেজর লরেন্সের সঙ্গে; পলাতক চন্দ সাহেবকে বশ্বাসঘাতকতা 
করে বধ করেন ইংরাজদের অনুগৃহীত তাঞ্জোরের রাজা । 

১৭৫৩ ইংরাজদের মন্ত্র মহম্মদ আল মহশীশব্জের রাজাকে তিরচিরপল্লণ 
দেবার প্রাতশ্রাতি দিয়োছলেন "কন্তু রাখতে পারলেন না, কেননা তখন 
জায়গাটি ইংরাজদের দখলে । এর সৃযোগ লেন দঃপ্লে মহাঁশরের 
রাজা এবং তাঁর মাধ্যমে ম্যরারী ন্লাও'র নেতৃত্বে মারাগাদের সঙ্গে মিতালি 
করবার] জন্য। 

১৭৫৩ মে-১৭৫৪ অক্টোবর সামত্র দুপ্পে অবরোধ করলেন [তিরঃচিরপল্লশীকে, 
লরেন্স ও ক্লাইভ জায়গাটিকে সাফল্যের সঙ্গে দখলে রেখোঁছলেন। 
সেই বছরে (দ্বিতশ্য় জজের আমলে) মাদ্রাজে 'মেয়রদ্‌ কোটগ্যলি' 
পুনঃপ্রাতিন্ঠিত হল; ১৭৪৬-এ লাবুর্দনের মাদ্রাজ জয়ের পর এগুলি 
বেচাল: হয়ে 'গিয়োছল। ইউরোপশীয়দের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারে এরা আঁধক্ষেন্ 
পেল, হিন্দুদের ব্যাপারেও, 'কন্তু শুধু তাদের সম্মাতক্রমে, যারা এ 
বিচারাবাধর আয়ত্তে আসতে চায় না তাদের [বিশেষ ব্যাতিক্রম করা 


৮০ 


ব্রাটশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 'বজয় 


কলহ 


হল। “ভারতের লোকেদের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব আইনকাননের 


সংরক্ষণের প্রথম দ্টান্ত হিসাবে এই সনদটি আমরা দেখতে পাই।, 


(0512055 1701700 12৬7৮ 06 11010911621008, 11760900001012, 
0. 2011৬.) 


১৭৫৪-__সাদ্ধ; দপ্লেকে প্রত্যাহবান (ভারতে ফরাসশদের পতনের সূচনা 


এটি)। কারণ ১৭৫১ থেকেই কর্ণাটকের নবাৰ 'হসেবে কাকে স্বীকার 
করা হবে, এই নিয়ে ইউরোপে বিবাদ চলোছিল : “কোম্পানিকা নবাব" মহম্মদ 
আলিকে না বংশান ক্রমিক স্যবাদার কর্তৃক সরকারীভাবে নিয্ক্ত দঃপ্পেকে ; 
কিন্তু ইংরাজ সরকার দাঁব করল যে, পৃরৰ্তিন নবাবের উত্তরাধকারণ 
হিসেবে পদটি পাওয়া উচিত মহম্মদ আ'লর, কেননা শুধু নামে মান্র 
মৃুঘল-ই-আজম আহমেদ শাহের (মৃত্যু ১৭ ৫৪-এ ; তার উত্তরাধিকার হলেন 
দ্বিতীয় আলমগশীর, ১৭৫৪ -- ১৭৫১৯) আধকার আছে [বিশেষ ফরমান 
দ্বারা এ পদবী অন্য কোনো বংশকে হস্তান্তর করার। “অনেক অর্থব্যয়ের 
জন্য' ফ্রান্সে দুপ্লের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। দনপ্লেকে সারয়ে 
তাঁর জায়গায় রাখা হল গোদো'কে (০9461)69) (১৭৫৪) (কয়েক 
বছর পরে নদার্ণ দারিদ্র্য ফ্রান্সে মৃত্যু ঘটে দুপ্লের! এই সব ফরাসী 
এরশ্ডের ঈর্ষীয় যোগ্য মানুষের সর্বনাশ !) 


১৭৫৪, ই৬শে ডিসেম্বর গোদো ও স্যাণ্ভার্সের (মাদ্রাজের গভন“র) মধ্যে 


শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত, এর অনুসারে মহম্মদ আল কর্ণাটকের নবাব 
বলে স্বীকৃত। - এ সময়ে ঠ্রাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা, 
বাস ওরলাবাদে দাক্ষণাত্যের নিজাম, সালাবত জঙল্গের সঙ্গে থেকে 
সুবাদারী পারচালনায় সাহায্য করাছলেন। __ একই বছরে ১৭ &৪-এ* __ 
একাঁট বৃহৎ বাহিনী শনয়ে, যাতে মারাঠারা যোগদান করে, গাজি-উদ- 
দিন খাঁ (পৃকব্তিন সুবাদার, নাঁজর জঙ্গের জ্যেষ্ত ভ্রাতা) সালাবত 
জঙ্গকে আক্রমণ করেন। শেষোক্তের পরাজয় ঘটল বুঁসির কাছে, গাজি- 


১৭৫২, 11011796005 অনুসারে । 


কর্ণাটকে ফরাসীদের সঙ্গে বৃদ্ধ, ১৭৪৪--১৭৬০ ৮১ 


উদ-দিনকে বিষপ্রয়োগ করালেন বাস; কৃতজ্ঞতাস্বরুপ নজাম 
ফরাসীদের উত্তর সরকার+ অর্পণ করলেন। 

৯১৭৫৫ ব্যাসর উপদেশ অগ্রাহ্য করে সালাবত জঙ্গ মহশীশ্‌রের ্লাজাকে 
আক্রমণ করেন, তান কর দিতে অস্বীকার করোছলেন (মহশীশ্‌রের 
রাজা তখন ছিলেন ফরাসদের মন্ত্র, কিস্তু এতে 'তাঁন ইংরাজদের সঙ্গে 
ন্ততা করতে বাধ্য হন); আভযষানের সাফল্য; অনেক টাকাকাঁড় ও 
ভেট 'দয়ে সালাবত জঙ্গকে তুষ্ট করলেন মহীশূরের রাজা । নিজাম 
তখন পেশোয়য বালাজশী রাও'এর নেতৃত্বে মারাঠাদের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে' 
বদ্রোহী মারাঠা নেতা মুরারী রাওকে পরাজত করেন। 

৯৭৪৯ -- ১৭৬৬ মারাঠাদের ব্যাপার । ১৭৪৯-এ প্যনায় অপৃত্রক রাজা 
শাহ;র মৃত্যু; সত্যকার ক্ষমতা চলে এল পেশোয়া বালাজী রাও'এর 
হাতে; [তান] বংশের শেষ রাজকুমার বাম রাজাকে পদবী ছাড়া আর 
ছু দিলেন না, বলতে গেলে তাঁকে রাখলেন বন্দীর মত। সেই সঙ্গে 
বালাজীী রাও তাঁর দুঃসাহসী ও অবাধ্য পুত্র রাঘোবাকে প5না থেকে 
সারয়ে দলেন গঢঃজরাটের গাইকোয়ারের এলাকা লুঠ করার ছুতোতে। 

১৭৫৬ নজাম সালাবত জঙ্গের হুকুমে তার দরবার ছেড়ে বদি গেলেন 
মস্যমালপট্নমে; তাঁর কানে এল যে, সুধাদারী থেকে ফরাসীদের 
তাঁড়য়ে দেবার জন্য নিজাম ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাবেন ঠিক 
করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তান আল্রমণ চালিয়ে হায়দরাবাদের কাছে 
চার্মালে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। সালাবত তাঁর শর্ত মেনে নিলেন, 
ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করলেন। 

১৭৫৭ আবার বুঁসকে উত্তর সরকারে পাঠিয়ে দিলেন নিজাম । 1কল্তু 
শীঘ্রই তাঁকে প্রত্যাহবান না করে উপায় রইল না; 'ফরে এসে -- 

১৭৫৭-_ ব্যাস দেখলেন হায়দরাবাদকে ঘিরে নিজামের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 
অর্থাৎ বাসালত জঙ্গ ও নিজাম আলির নেতৃত্বে চারাট বিরোধ বাহন 


* করমণ্ডল উপকূলের উত্তরস্থ প্রদেশ; হায়দরাবাদের নিজামের এলাকা । 
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জমায়ে হয়েছে; তাছাড়া শেষোক্তটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন সালাবত 
জঙ্গের মন্ত্রী; বাহ্যত আকাঁস্মক একটি সংঘাতে তাঁকে হত্যা করালেন 
বাস; এতে রণেভঙ্গ দলেন নিজাম আলি, আর দৌলতাবাদ দুর্গ 
উপহার 'দয়ে তুষ্ট করা হল বাসালত জঙ্গকে। 

১৭৫৮ বক্স তখন সমগ্র দাক্ষণাত্যের দণ্৬মুণ্ডের কর্তা; ভিক সে সময়ে 
পণ্চদশ লুই"এর ঈর্ধাপরায়ণ স্বল্পব্যাদ্ধ সাঙ্গপান্সেরা তাঁকে সান্য়ে 
আইরিশ ভাগ্যান্বেষী ললিকে তাঁর জায়গায় বসালেন; লাল সৌনক 


হিসেবে ভালো কিন্তু সেনাপাঁতি হিসেবে কিছু নয়। 

১৭৫৮, ১লা মে ফোর্ট সেন্ট ডোভড'এর কাছে জাহাজ থেকে নেমে লাল 
তৎক্ষণাৎ ব্াসকে হুকুম করলেন তাঁর শাসনাধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে 
দক্ষিণে যালা করতে; আদেশ পালন করলেন বাস; ফোর্ট সেন্ট 
ডেভিড দখল করে লাল মাদ্রাজ আব্রমণোদ্যত; পাণ্ডচেরীর ফরাসশ 
বাঁণকেরা তাঁকে কোনো রকম আর্ক সাহায্য করতে নারাজ হল; তাই 
[তান সম্বাদ্ধর জন্য পাঁরাচত তাঞ্জোর 'লুঠ' করার সঙ্কজপ নিয়ে 
জায়গাঁটকে অবরোধ করলেন কাঁঠনভাবে; তাঞ্জোরের রাজা সাহায্যাভক্ষা 
করলেন ইংরাজদের কাছে; ইংরাজরা মাদ্রাজ থেকে কান্নিকলে নৌবহর 
পাঠিয়ে ফরাসীদের রসদ সরবরাহ বাচ্ছন্ন করে সৈন্যদল নামাল, তারা 
ললির সমান্তরাল আক্রমণব্যহের চারাঁদকে বেষ্টন স্থাপন করতে 
শুরু করল। ফরাসীরা অবরোধ তুলে নিল, এবং সরাসাঁর হুকুম 
অমান্য করে ফরাসী এযাডামরান্ধ নোঁবহর সঙ্গে মারশাসে রওনা হলেন, 
লালকে তাঁর ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে। - লাল আক্ট আধকার 
করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বসি; শেষোক্তটি তাঁকে উপদেশ 
শদলেন আক্টটে থেকে যাবার যাতে ইংরাজদের ঘাঁটিতে চড়ান্ত আন্রমণের 
জন্য টাকাকাঁড় জোগাড় করা ও ফরাসঈদের গানজেদের শীক্ত সংহত 
করা সম্ভব হয়; কিন্তু 'পাগলা' লাল নজের পাঁরকল্পনা গোঁ ধরে আঁকড়ে -_ 

১৭৫৮১ ১২ইই িডসেম্বর -- মাদ্রাজ অবরোধ করলেন, সেখানে লরেন্সের 


বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭ ৫--১৭৭৩ ৮৩ 


অধীনে -রাক্ষসৈন্দল দু'মাস আত্মরক্ষা করে; ১৪ই [িসেম্বর ফরাসশীরা 
কালা সহর' দখল করে দুর্গের চাঁরাঁদকে সমাস্তরালভাবে রইল । 

১৭৫৯, ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি ইংরাজ নোবাহনশর আঁবর্ভাব ঘটাতে 
অবরোধ তোলা হল; &০টি কামান ফেলে রেখে লাল পাঁলয়ে গেলেন। 
নৌবহরের সঙ্গে আগত কর্ণেল কুট 'বনা বাধায় মাদ্রাজে নেমে 
রাঁক্ষসৈন্যদলদের 'নয়ে অগ্রসর হয়ে ওয়ান্দিওয়াশ দখল করে লালর 
শক্তিকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে, পণ্ডিচেরশতে হটিয়ে দিলেন তাঁকে । 

১৭৬০ পণ্ডিচেরীতে লাল ফ্রান্স থেকে রসদ আসার বৃথা প্রতীক্ষায় রইলেন; 
মাইনে 'নয়ে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ; ১৭৬০-এর শেষে কুট 
পাণ্ডচেরী অবরোধ শুরু করলেন। 

১৭৬১, ১৪ই জানঃয়ারী রাক্ষসৈন্যদল পাঁণ্ডচেরী ছেড়ে চলে গেল; কুট 
দুর্গটি ধাালসাৎ করে ভারতে ফরাসণ শাক্তর সমস্ত হু বিলুপ্ত করে 
দিলেন। 
লালর সঙ্গে অত্যন্ত দ্যর্ববহার করে অবশেষে প্যারসে তাঁর প্রাণদণ্ড 
দেওয়া হয়; লাব্/দনের কারাগারে মৃত্যু, দঃপ্লের দাঁরদ্যে, ব্যাস ভারতে 
এতাঁদন থেকে গেলেন যে, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। 


(গ) বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭৫৫ __ ১৭৭৩ 
১৭৪০-এ যখন সুবাদার সুজা-উদ-দনের মৃত্যুর পর আলবদর খাঁ 
নিজের অধীনে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা, এই তিনটি প্রদেশ একত্র 
করেন পেও ৮৫৯*) তখন মারা পেশোয়া বাজী রাও'এর মৃত্যু হয়। 
(তাঁর বাহনীগ্ীলর নেতৃত্বে ছিলেন প2ম়ার, হোলকার, সান্ধয়া এবং 
জনৈক শাক্তশালী ভাগ্যান্বেষী রাঘোজশী ভোঁসলা ৷) তাঁর মৃত্যুর পর 
রাঘোজশী ভোঁসলার ক্ষমতা এত বেড়ে গেল যে, তাঁকে নপাতন করার 
জন্য অন্য নেতারা নজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করলেন; কর্ণাটক 


* বতমান্‌ সংস্করণের ৭৫ পৃচজ্ঠা দ্রম্টব্য। 
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ব্রাটশ ইস্ট হাণ্ডয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


অভিযানে [তাঁরা] তাঁকে পাঠালেন। পেশোয়া (বাজী রাও) 1তনাঁট 
পুত্র রেখে যান: তাঁর উত্তরাধকারণী বালাজী রাও, রঘ;নাথ রাও 
€পরে '্নাঘোবা” নামে প্রাসদ্ধ) এবং শামশের বাহাদুর, ব্‌ল্দেলথণ্ডে যাঁর 
শাসন। নৃতন পেশোয়া বালাজশ রাও যে সব জায়গণর"' পেলেন 
তাতে ভোঁসলার সঙ্গে সরাসার 1বরোধ বাধল, ভোঁসলা তখন বঙ্গে 
প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় ঘটল পেশোয়ার বাঁহননর কাছে। 
নিজের এলাকায় এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটাতে দু'দলের মারাঠাদের 
কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য হলেন আলিবদর্শ খাঁ; 
সম্রাটের সৈন্যে তাঁর দলবৃদ্ধি হল; বালাজী রাও'এর একাঁট 
লড়েন, হতগলশী পর্যস্ত এগয়ে যান এবং মুর্শিদাবাদের একটি কুঠি 
লুঠ করেন। 

১৭৪৪-এ আ'লবদর্ঁ খাঁ হত্যা করেন ভান্করকে, ১৭৫১-এ তান 
অর্থ 'দয়ে তুষ্ট করেন মারাঠাদের । 


১৭৫৫ পেশোয়া বালাজনী রাও'এর ভ্রমবর্ধমান শীক্ত এবং মুঘল-ই-আজমের 


দুর্বলতা দেখে পেশোয়ার সঙ্গে মিতাঁল করল ইংরাজরা । 


১৭৫৬, ৮ই এাপ্রল আিবদর খাঁর মৃতু; স্যবাদার পদবীর উত্তরাধিকারী 


হলেন তাঁর পৌর 'সিরাজ-উদ-দোৌলা; সঙ্গে সঙ্গে [তান] কাঁলকাতার 
গ্রভর্নর মিঃ ড্রেককে জানালেন যে, সমস্ত ব্রিটিশ সশস্ত্র ঘাঁটি ভেঙে 
ফেলতে হবে। ড্রেক রাজ? »। গুগুয়াতে তান সৈন্যদল 'নয়ে আন্রমণ 
করলেন কাঁলকাতা। ফোর্ট মান্র ১২০ জন ইংরাজ গোলন্দাজ ইত্যাদি, 
রসদ শেষ, তাই ড্রেক সেখানকার লোকদের হুকুম দিলেন: 580৮ 
এ] 10200.% 


১৭৫৬, ২১শে জন, সন্ধ্যাকাল। কেরাণ ইত্যাঁদরা পালিয়ে গেল; 'জবলস্ত 


কুণ্ঠর আলোয়' রান্রে দুর্গ রক্ষা করাছলেন হলওয়েল; দুর্গ জয়, 


যে পারো 'নজেকে বাঁচা । 


বঙ্গের ঘটনাবলঙ, ১৭৫৫--১৭৭৩ ৮৫ 


রাক্ষসৈন্যরা বন্দী । সকাল পর্যস্ত সমন্ত বন্দীদের নিরাপদে রাখার 
আদেশ দেন সিরাজ; কিন্তু ১৪৬ জন লোককে (মনে হয় দৈবাং) একটি 
মাত্র ঘরে গাদাগ্াদ করে রাখা হয়, ঘরাটর আয়তন ২০ বর্গ ফিট, একি 
মাত্র ছোট জানলা; পরের দিন সকালে হেলওয়েল নিজে যা বলেছেন 
সেই অনুসারে) মান্র ২৩ জন লোক জীবিত ছিল, হগলীর ভাঁটিতে 
তাদের যেতে অনমাঁত দেওয়া হয়। এটিই হল সেই 'কলিকাতার জন্ধকূপ" 
যা নিয়ে ইংরাজ বকধার্মকদের কেচ্ছার শেষ এখনো পর্যন্ত হয়নি। 
ম্‌্শিদাবাদে রে গেলেন সিরাজ-উদ-দোৌলা; বঙ্গ এবার অনাহস্ত 
ইংরাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং কার্যত মুক্ত । 

১৭৫৭, ২রা জান;য়ারন মাদ্রাজ থেকে প্রোরত এ্যাডামিরাল ওয়াটসনের অধীনে 
নৌবহরের সঙ্গে এসে ক্লাইভ ফোর্ট উইীলয়ম আবার জয় করলেন। 
সুবাদার সসৈন্যে কাঁলকাতায় রওনা হলেন, ক্লাইভের আক্রমণ, :বেশ 
কয়েক ঘণ্টা ধরে চূড়ান্ত লড়াই। ওরা জানুয়ারী সিরাজ-উদ-দোলা 
[দিলেন] । -__- চন্দননগরের ফরাসী বসাঁত 'বনম্ট করলেন ক্লাইভ। 
কাছে)। মূঘল বাহনীর সেনাপাঁতি মীর জাফর চিঠি পাঠালেন ক্লাইডের 
কাছে এই মর্মে যে, [তান] চূড়ান্ত যুদ্ধের যে-কোনো দিন ইংরাজদের 
দলে যোগ দেবেন যাঁদ সিরাজ-উদ-দোঁলার জায়গায় তাঁকে বঙ্গ, বিহার 
ও উীঁড়ষ্যার সবাদার করা হয়। র্লমুইভ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন। 

১৭৫৭, ২ই৩শে জুন পলাশীর যৃদ্ধ। সমগ্র মুঘল বাহিনী পরাজত, 
সুবাদারের পলায়ন, আর না লড়ে মীর জাফর ।যোগ দিলেন] ক্লাইভের দলে । 

১৭৫৭, ২৯শে জুন [ইংরাজ] সৈন্যবাহিনী ফিরে গেল মশিদাবাদে, 
সেখানে ক্লাইভ দেশদ্রোহীকে সাড়ম্বরে বঙ্গ, বিহার ও ভীঁড়য্যার সবাদার 
করে দিলেন এই শর্তে যে, তিন ঘৃদ্ধের খরচা পূরণ করবেন এবং 
হগলশীতে কোম্পানির সম্পান্ত রক্ষা করবেন; মীর জাফরের অর্থমন্ত্রী 
হলেন দ;লাৰ রাম এবং পাটনার শাসনকতর্ হলেন রাম নারায়ণ । 


৮৬ ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


৩০শে জযন িখারীর ছদ্মবেশে সিরাজ-উদ-দৌলাকে পেয়ে মীর জাফরের 
একাট পুত্র তাঁকে খতম করে। 

পলাশশর য্দ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভকে কলিকাতার গভর্নর করা 
হয়; এইভাবে তান বঙ্গে 'ব্রাটশ সামারক ও বেসামারক আধকত্ণ 
হলেন। 

মর জাফরের বিরদ্ধে তিনটি বিদ্রোহ -- মোদনীপুর, প্যার্ণয়া এবং 
শবহারে -_ দমন। 

১৭৫৭-এর শেষ আটলক্ষ পাউন্ডের ধন য়ে মীর জাফরের কাছ থেকে 
একটি খাজাণ্ঠ জাহাজের আগমন; কাঁলকাতার “'আহাম্মকরা" মহা খুসী। 

৯৭৫৮ ক্লাইভ কর্তক আভযানে প্রোরত কর্ণেল ফোর্ড বশাখাপটনমে 
কপ্ফ্রাঁ চাঁলত ফরাসীদের পরাজিত করে মস্মলিপট্নম দখল করলেন। 

১৭৫১৯ মুঘল-ই-আজম দ্বিতীয় আলমগীরের জ্যেন্তড পত্র শাহজাদা (যুবরাজ) 
আ'ল গোহর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, অযোধ্যার স্বাদার তাঁর 
সঙ্গে যোগ দেন; [শাহজাদা] পাটনায় অগ্রসর হলেন, এটি রক্ষা করাঁছলেন 
রাম নারায়ণ; শেষোক্তের সাহায্যে এসে ক্লাইভ শাহজাদাকে হারয়ে 
তাঁড়য়ে দেন, এবং মীর জাফরের কাছ থেকে একাঁট জায়গণীর পান যার 
বার্ধক আয় ৩০,০০০ পাউন্ড । -- এর 'কছু দিন পরে বাটাভিয়ায় 
তাদের বসাঁত থেকে [আগত )] ওলন্দাজদের একাঁটি নৌবহর দেখা দিল 
হুগলীতে, কিছু সৈন্য নামল; ক্নাত্রে ক্লাইভ কণ্ণেল ফোর্ডকে আদেশ 
দিলেন তাদের আক্রমণ করে হটিয়ে দতে জাহাজে: সমস্ত খেসারত 
দেবার প্রাতশ্রযাত দিয়ে ওলন্দাজ আধনেতা রে গেলেন। 

১৭৬০, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ক্লাইভ ইউরোপে গেলেন। -- মীর জাফর নজের 
অর্থমন্ত্রী দলা রামকে নিহত করলেন । -_ ইতিমধ্যে একই ভাবে 'নহত 
হলেন মৃঘল-ই-আজম দ্বতীয় আলমগীর -- 'নজের উজীর গাঁজি- 
উদ-ীদনের কাছে; ঈানজেকে সম্রাট ঘোষণা করে শাহজাদা পাটনায় গয়ে 
রাম নারায়ণকে পরাজত করলেন. রাম নারায়ণ সহরের মধ্যে আত্মরক্ষা 
করে রইলেন যতক্ষণ না __ 


বঙ্গের ঘটনাবল+, ১৭৫৫-_-১৭৭৩ ৮৭ 


১৭৬০, ২০শে ফেব্রুয়ারী -- ইংরাজ সৈন্যদল নিয়ে এসে কর্ণেল কায়লোদ 
নৃতন সম্রাটকে (আলি গোহরকে) হারিয়ে দিলেন : মুঘল-ই-আজম পাশ 
কাটয়ে ম্যর্শিদাবাদ আক্রমণে এগিয়ে দেখলেন ইংরাজরা সেখানে প্রস্তুত, 
ফিরে গেলেন পাটনায়। কায়লোদ সহর রক্ষার সাহায্যে পাঠালেন ক্যাপ্টেন 
নক্সকে;: দুশ' জন ইউরোপীয়, সিপাইদের একাঁট ব্যাটালয়ন এবং 
ঘোড়সওয়ারদের একাট ছোট স্কোয়াদ্রন নিয়ে অগ্রসর হলেন নক্স। 
মুঘলদের হারয়ে নক্স শাবির গাড়লেন পাটনায়, কিন্তু ৩০,০০০ সৈন্য 
এবং একশ'র বেশী কামান 'নয়ে গঙ্গার অপর তশীরে দেখা দিলেন 
পযার্ণয়ার নবাব। 

১৭৬০, ২০শে মে নক্সের জয়লাভ, তান রাজপ্ত মত্ত রাজা সতাৰ 
রায়ের সাহায্য নিয়ে নদী পার হন আক্রমণের জন্য; মুঘল বাহনীর 
পলায়ন; অবাঁশম্ট মাত্র ৩০০ জন লোক নিয়ে নক্স ও রাজপুত প্রবেশ 
কবেন পাঢনায়। 

১৭৬১, ৬ই জানয়ারী সদাশব রাও'এর অধীনে মারাঠা এবং আহমেদ 
খাঁ আবদালীর অধীনে দুরানী বা আবদালীদের মধ্যে (আফগান 
উপজাত) পাণিপথের যুদ্ধ (৫৮ পৃজ্ঠা তৃলনীয়*)। ভারতে মুঘল 
সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পরাজয় : মারাগা ক্ষমতা বধবস্ত এবং আহমেদ খাঁ 
এত দুর্ল হয়ে গেলেন যে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। 


১৭৫৭ ব্লাঘোবা (দ্বিতীয় আলমগনরের উজার, গাজ-উদ-দনের আহ্বানে 
এসে) আহমেদ খাঁর হাত থেকে* ীদল্ল জয় করলেন; আহমেদ 
খাঁর পুত্র রাজকুমার তৈম;রকে পাঞ্জাবে হারিয়ে মারাঠারা ফিরে গেল 
দাক্ষিণাত্যে। প্নায় ফিরে রাঘোবা পেশোয়ার জ্যেঞ্ঠতাত ভ্রাতা 
সদাশিব (বা সদাশেও) রাও'এর সঙ্গে কলহ করাতে সৈন্যবাহনীর 
ভার তাঁর হাত থেকে নিয়ে দেওয়া হল সদাশবকে। 


* এই সংস্করণের ৬৭-৬৮ পৃজ্ঠা দ্ুম্টব্য। 


৮৮ ধরাটশ ইস্ট ই-্ডিয়া কোম্পানির ভারত বজয় 


১৭৫১৯ আহমেদ খাঁ চতুর্থবারের মতো ভারতে প্রবেশ করেন, দখলে আনেন 
লাহোর ঠিক সেই সময় যখন গাজি-উদ-দিন "দ্ধতশীয় আলমগণরকে 
হত্যা করেন এবং জনৈক আফগান সেনাপাঁতি নাজব-উদ-দোলা 
মারাঠা নেতা মলহার রাও হোলকার এবং দাতাজণ 'সাঙ্ধয়াকে গঙ্গার 
ওধারে বিতাঁড়ত করে। অতঃপর -- 

১৭৬০-এর প্রথম [দক __ আহমেদ খাঁ সসৈন্যে দিল্লীর সামনে [উপাস্থিত]। 
রাও (সদাশিব) বপুল বাহনী নিয়ে যাত্রা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে, 

পাণিপথে চরম লিদ্ধান্ত হল। 


৯৭৬০ ক্লাইভের জায়গায় ভাম্সিটার্ট বঙ্গের গভর্নর; মাদ্রাজ সিিলিয়ান 
বলে বাঙলার সামারক আফসারেরা তাঁকে “অপছন্দ করত'। -_ ভান্সিটার্ট 
মর জাফরকে সারয়ে তাঁর জামাতা, মীর কাশিমকে সুবাদার করলেন; 
এই ব্যাক্তট থাকতেন কাঁলকাতায়, দু'লক্ষ পাউশ্ড দেয় ইংরাজকে 
অত্যন্ত নিয়ামতভাবে দিতেন; নিজের এলাকার এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ, 
মোদনীপ7র, বর্ধমান ও চট্রগ্রাম _ এই [িনাঁট জেলা কোম্পানিকে 
একেবারে দিয়ে দিলেন [তান] । কিস্তু পরে ভাঁন্সটার্টের হস্তক্ষেপে 
শবরক্ত হয়ে জের সৈন্যদলের সংখ্যাবাদ্ধ ও নিয়মান্বার্ততায় মন 
দেন। -- হীতিমধ্যে সম্রাট শাহ আলম পদবী নিয়ে আল গোহর দিল্লী 
পুনরায় দখলে ব্যর্থকাম হয়ে বিহার [বধবন্ত করে শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের 
সঙ্গে হাত মেলালেন, তারা প্রাটনায় তাঁকে মেনে নেয়; ইংরাজরা যে 
সব 'ানয়োগাঁদ করোছল, তান তা মঞ্জুর করেন। 

১৭৬২ মীর কাঁশম বন্দী করলেন রাম নারায়ণকে, তহ্‌সিলদারদের "দিয়ে 
রাইয়তদের নিপণড়ন করাতেন ইত্যাঁদ 'কন্তু কোম্পানির চোখে তাঁর কৃত 
পাপ এই: 'নর্বোধ মুঘল-ই-আজম ফারকাশিয়ার (৫৬ পৃঃ দুস্টব্য*) 
১৭১৫-এ ঘোথ সংস্থা হিসেবে কোম্পানিকে দন্তক 'নীশ্চত করে দেন 
(আমদানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক থেকে অব্যাহতি); কিন্তু ব্যাক্তগতভাবে 





* এ সংস্করণের ৬১ পৃজ্ঠা দ্রুণ্টব্য। 


বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭৫৫ _- ১৭৭৩ ৮৯ 


ঘারা ব্যবসা করত (ইংরাজরা) তারা সবাই এই স্মাবধা নিজেদের 
আঁধকার "হিসেবে গ্রহণ করে। “কেরাণীদের, এই জবরদাস্তর বিরুদ্ধে 
ছিলেন মীর কাশিম; তাঁর আদেশ মতো তহাঁসলদাররা যে সব দ্বব্যের 
জন্য শযল্ক দেওয়া হয়ান সেগযাল বাজেয়াপ্ত করতে গিয়ে কোম্পানির 
কর্মচারীদের কাছে অপমানিত হয়। ব্যাক্তগতভাবে ভাম্পটার্ট প্রাতশ্রাতি 
দেন যে, [কোম্পাঁনর কর্মচারীরা] মর কাঁশমকে শতকরা ন' ভাগ 
শুল্ক দেবে; কোম্পানির কাউন্সিল এ প্রাতশ্রাতি বাতিল করে সরকারণশ 
হকুম দিল যে, শুল্ক আদায়ের চেম্টা করলে মর কাশিমের কর্মচারীদের 
যেন গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়। এর জবাবে মর কাশিম বন্দরের 
সমস্ত মুঘল ব্যবসায়ীদের একাঁটি ফরমান দিলেন এই মর্মে যে, তারা 
বিনা শল্কে তাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য আনতে পারবে; এ ভাবে "তান 
তাদেরকে ইংরাজ 'কেরাণীদের' সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে দলেন। -- 
পাটনার ইংরাজ কুণির প্রধান এলিশ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের প্রস্ততি শুরু 
করলেন। কোম্পাঁনর দাবী জোর করে জানাবার জন্য কাঁলকাতা থেকে 
মঙ্গেরে প্রোরত দুজন লোক, হে এঘং আমিয়াটকে মীর কাশিমের 
আদেশান্যযায় গ্রেপ্তার করা হল; এঁলশ যাতে যথাযথ ব্যবহার করে 
তার জামিন ?হসেবে ধরে রাখা হল হে'কে, এদকে মর কাশিমের 
কাছ থেকে 'লাখত প্রাতবাদ হাতে কলিকাতায় ফেরত পাঠানো হল 
আময়াটকে। - সঙ্গে সঙ্গে এীলশ পাটনা সহর ও দঃ দখল করে 
নিলেন। যে-কোনো ইংরাজকে সামনে পেলেই তাকে ধরার হুকুম নিজের 
কর্মচারীদের দিলেন মীর কাশিম; কলকাতার পথে আময়াট মুঘল 
পুলিশের কাছে নিজের তরবাঁর- সমর্পণে আনচ্ছুক হয়ে গ্যাল চালান 
তাদের উপর এবং সংঘর্ষে নিহত হন। 

১৭৬৩ নিজের সৈন্যদলের সংখ্যাবৃদ্ধি করে মীর কাশিম সাহায্যের জন্য 
আবেদন জানালেন মূঘল-ই-আজম (আলি গোহর) ও অযোধ্যার 
সবাদারের কাছে; ইংরাজরা ঘোষণা করল তিনি আর গদীতে নেই, তাঁর 
জায়গায় ফের নিয়োগ করল মীর জাফরকে। 


৯০ ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত বজয় 


১৭৬৩, ১৯শে জুলাই ইংরাজরা বজয়ী (আযানের সবে শর; সেটা); 
২৪শে জুলাই আবার জয়লাভ; ম্যর্শদাবাদ নেবার পর ২রা অগস্ট 
ইংরাজরা ঘেরিয়ায় জিতল, বন্দী ইংরাজদের সবাইকে খতম করালেন 
মীর কাশিম, মুর্শিদাবাদের মহাসমদ্ধ ব্যাঙ্কার -- শেঠিদের ও রাম 
নারায়ণকেও খুন করা হল। 

১৭৬৩, নভেম্বর উধোয়ানালাম্ম মীর কাঁশমের 'শাঁবর দখল করল ইংরাজরা, 
মুঘল [মীর কাশম] পলায়ন করলেন পাটনায়, সেখানে মুঘল-ই-আজম 
শাহ আলম এবং বৃহৎ বাহনী নিয়ে অযোধ্যার স্যবাদার যোগ দেন 
তাঁর সঙ্গে: কিন্তু প্রবল আক্রমণে ইংরাজরা পাটনা আঁধকার করল। 

১৭৬৪ পাটনায় মাইনে পেতে দেরী হওয়াতে ইংরাজদের বরৃদ্ধে সিপাইদের 
বিদ্রোহ; সপাইরা সহর ছেড়ে চলল শত্রুর দলে যোগ 'দতে; মেজর 
মনরো আক্রমণে তাদের পরাভূত করে 'ফাঁরয়ে নিয়ে এলেন পাটনায়, 
সেখানে দলের পাণ্ডাদের তোপের মুখে ডীঁড়য়ে দেওয়া হয় তোহলে 
অত আগেই, এই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই এই মানবাহতৈষী 
কাণ্ডের অন্নচ্ঠান হয়!)। 

১৭৬৪, ই২শে অক্টোবর বক্সারে নিজের স্যরক্ষিত শিবিরে মনরো কর্তৃক 
আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়ে মর কাঁশম প্রাণের দায়ে পালালেন 
অযোধ্যায়। 

১৭৬৪ বক্সারে (পাটনার উত্তর-পশ্চমে) এই জয়লাভের ফলে সমস্ত গল্গাতীর 
ইংরাজদের হাতে এল), প্রকৃতুপক্ষে তারা হিন্দ,চ্ছানের মালিক হয়ে 
দাঁড়াল। কালাবলম্ব না করে ভান্সিচার্ট স;জা-উদ-দোঁলাকে অযোধ্যার 
নবাব হিসেবে স্বীকার করলেন; মর জাফরকে -- বঙ্গ, রিহার ও 
উীঁড়ষ্যার নবাব হসেবে (৫৩ লক্ষ অর্থসাহাষ্য দিতে হয় মীর জাফরকে); 
শাহ আলমকে _ মুঘল-ই-আজম হসেবে, তাঁর রাজ্যপনত হল এলাহাবাদ। 

১৭৬৫ মীর জাফরের মৃত্যু; তাঁর পত্র নাজিম-উদ-দোৌলাকে তাঁর 
উত্তরাঁধকারী 'হসেবে মেনে নেওয়া হল। -- এই বছরে ভান্সিটার্টের 
চাকরীর মেয়াদ ফুঁরয়ে যায়; লর্ড উপাঁধ পেয়ে ক্লাইভ [এলেন] তাঁর 


বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭৫৫--১৭৭৩ ৯১ 


জায়গায়; মধ্যবতরঁ সময়ে [কোম্পানর কাঁলকাতাস্ছিত কাউন্সিলের] 
সভাপতি 'নযুক্ত হন স্পেন্সার। 

ক্লাইভের দ্ধতীয় প্রশাসন, ১৭৬৫--১৭৬৭। (লন্ডনে ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানির ভিরেক্রদের সঙ্গে ক্লাইভের বিবাদ হওয়াতে তারা সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর জায়গীরের খাজনা বন্ধ করার হুকুম পাঠায় কাঁলকাতায়)। 

১৭৬৫, শুরা মে বঙ্গের গভর্নর, কাডীল্সলের সভাপাঁতি এবং সেনাধ্যক্ষের 
সম্মিলত ক্ষমতা প্রাপ্ত লর্ড” ক্লাইভ নামলেন কলিকাতায় । 
কাঁলকাতায় ক্লাইভের চোখে পড়ল দুনাঁতি, ইত্যাঁদ (১০৩ পৃজ্ঠা)। 
ক্লাইভকে সহায়তা করার জন্য চার জনের যে কামিটি নিয়োগ করা হয় 
তাতে ছিলেন জেনারেল কার্নাক, মিঃ ভেরেলস্ট, মিঃ সামনার এবং 
মিঃ সাইকস। -- বঙ্গ, বিহার ও উীঁড়িষ্যার নবাব ব্যাভচারী নাঁজিমৃ-উদ- 
দৌলাকে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকার আয়ের নি।ণময়ে পদত্যাগ করে কোম্পানর 
হাতে নিজের সমস্ত ক্ষমতা দয়ে দতে রাজী করালেন ক্লাইভ; এই [তিনটি 
প্রদেশের সমস্ত ভূম্যাধকার সংক্রান্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় সমণ্পণ করার জন্য 
[তান মুঘল-ই-আজমকে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ধক বাঁত্ত দেন, এবং কারা 
ও এলাহাবাদের খাজনা স্ীনাশচত করে দেন; এ ছাড়া নব আঁধকৃত 
এলাকার সমস্ত আধকারক্ষেত্র মুঘল-ই-আজম দিয়ে দিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানিকে । এ ভাবে ইংরাজ সরকার পেল দেওয়ান ও [নজামত**। 


১০৫ পূজ্ঠা দুষ্টব্য)। ফলে আড়াই কোট লোকের উপর নিরষ্কুশ 
শাসনের আধকার এবং বছরে চার কোটি টাকা রাজস্ব পেয়ে গেল ইস্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানি । (প্রশাসনের সামাগ্রক ভার ইংরাজ কর্মচারীদের উপর 
ন্যস্ত করার যে আঁধকার দেওয়া হয় ওয়ারেন হেস্টিংসকে সেটা ১৭৭২ 
সালের আগে নয়।) 

* অর্থাবভাগ। 

** যৃদ্ধীবিভাগ্। 

*** দেশীয় পরিচালনায় প্রশাসন। 


৯২ ব্রাশ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


১৭৬৬, ১লা জান;য়ারী। এই দিন থেকে ডবল ভাতা বন্ধ করার আদেশ 
দিলেন ক্লাইভ (ভাতা, অর্থাৎ আতরিক্ত পারশ্রীমক পেত ইংরাজ 
কমচারীরা রণক্ষেত্রে কাজের সময়ে; হালের যুদ্ধের সময় এই ভাতা 
দ্বিগণ করা হয়)। এতে বেঙ্গল আফসারদের বিদ্রোহ; একজোটে তারা 
পাঠায় পদত্যাগপন্র, ব্যাপারটা আরো খারাপ ঠেকে এই জন্য যে, ঠিক সে 
সময়ে বিহারের উপর ৫০,০০০ মারাঠাদের অগ্রসরের খবর আসে। 
ক্লাইভ সকলের পদত্যাগ গ্রহণ করে অপরাধশদের কোর্ট-মার্শলে 
পাঠালেন, তাদের জায়গায় মাদ্রাজের সমস্ত ক্যাডেট ও আফসারদের 
[নিয়োগের আদেশ দেন। ব্রিটিশ সৈন্যদের ইচ্ছে ছিল আঁফসারদের পদাত্ক 
অন্যসরণ করা, তাদের দাবিয়ে রাখা হল বিশ্বাসী দিপাহীদের দিয়ে! 
ষড়যন্ত্রে মৌনসম্মাত দিয়েছেন বলে -- সেটা সত্য বা মিথ্যা হোক -- 
কলিকাতার সেনাধ্যক্ষ সার রবার্ট ফ্রেচারকে বাক্য ব্যয় না করে বরখাস্ত 
করা হল। 

অন্তর্দেশীয় ব্যবসাসংক্রান্ত বিবাদ। [ক্লাইভের অনুপান্থীতর সময়ো ইস্ট 
হীণ্ডয়া কোম্পানর ডিরেক্টররা লবণ ও জায়ফলের অন্তর্বাণজ্য 
একচেটিয়া করে নেবার অনুমাতি দিয়েছিল তাদের কর্মচারীদের; 
কর্মচারীরা সবাই ফাটকাবাঁজ করে রাইয়তদের সর্বনাশে নামে; দেশের 
লোকেদের মধ্যে অসন্তোষ । অন্তর্বাণিজ্যের উন্নীতিকরণে ডৎসাহদান 
সামাঁত প্রাতত্ঠা করে এর অবসান ৫?) ঘটান ক্লাইভ, এতে কোম্পানর 
নিয়ামত লাভ হত, কিন্তু দেশীয লোকেদের ক্ষাতি করে বাক্তিগত 
ফাটকাবাঁজ চলত না; দু; বছর পর ইংলণ্ডাস্থত বোডের নিে'শে এ 
সমাতি তুলে 'দয়ে তার জায়গায় একা গ্থায়ী কমিসন বসানো হয়। 

১৭৬৭ অসুস্থতার দরূন লর্ড ক্লাইভের পদত্যাগ । ইংলশ্ডে প্রত্যাবর্তনের 
পর কোম্পানির ডিরেন্ররা 'নর্মমভাবে তাঁকে 'নর্যাতন করে। ১৭৭৪, 
নভেম্বর : ক্লাইভের আত্মহত্যা! 

১৭৬৭--১৭৬৯ ভেরেলস্ট _- কাঁলকাতায় [কাডীল্সলের] সভাপতি, 
বঙ্গের গভর্নর; ১৭৭২ --১৭৮৫-- ওয়ারেন হেপ্টিংস। 'তান ছিলেন 


বঙ্গের ঘটনাবলী, ১৭৫৫--১৭৭৩ ৯৩ 


বেদল সিভালয়ান, জন্ম ১৭৩২, ১৭৫০-এ কেরাণী হিসেবে কলিকাতায় 
প্রোরত। ১৭৬০-এ কাঁলকাতা কাউান্সিলের সদস্য। 

১৭৬৯ পাঁণপথে পরাজয়ের শোধ তুলতে ৩,০০,০০০ মারাঠাকে উত্তর 
দকে পাঠ্ঠালেন পেশোয়া মাধব রাও; রাজপুতানা 'বধবস্ত, জাঠদের 
করদানে বাধ্য করে [তারা] অগ্রসব হল দিল্লীতে, ১৭৫৬-এ যাঁকে 
আহ্‌মেদ খাঁ রেখে 1গয়োছলেন সেই রোহিলা নাজিব-উদ-দোৌলার পূব 
ঢাঁবত খা দ্বারা ৬খন দিল্লী সুশাসিত; তারা [মারাঠারা| শাহ আলমকে 
গ্রশ্তাব করল, যাঁদ ?তাঁন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাদের পক্ষচ্ছায়ায় রাখেন 
ভাহলে তাঁকে সমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে পুনপ্রাতিষ্ঠা করা হবে। 
[তান সম্মাতি দেন। 

১৭৭১, ২৫শে [ডিসেম্বর এই ব্যাক্তাটকে [শাহ আলমকে] দিল্লশীতে মুঘল 
সম্মাট হিসেবে আভষেক করলেন পেশোয়া। 

১৭৭২ মারাঠারা রোহলখণ্ড ছেয়ে ফেলে, দোয়াৰ দখলে এনে সারা প্রদেশ 
হাযখার করে দল; জবিত খাঁ বন্দী, তাঁর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত। 

১৭৭২. হেমত্তকাল রোহিলা এবং অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজা-উদ-দৌলার 
সঙ্গে ।মারাঠাদের) সান্ধ; তাঁর কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার প্রাতিশ্রাতি 
"পয়ে |মারাঠারা। সরে আসে। সে প্রাতিশ্রুতি তিনি রাখলেন না। 

১৭৭৩ অযোধ্যা লুণ্খনে দূঢ়সঙ্কল্প হল মারাঠারা; তাদের বিরুদ্ধে 
অযোধা।র নবাবের সঙ্গে হাত মেলাল হাফিজ রহমতের নেতৃত্বে 
রোহিলারা। [নর্বোধ শাহ আলম মারাঠাদের আক্রমণ করে যংপরোনাস্ত 
বিপন্ন হলেন: কারা এবং এলাহাবাদ 'জেলা সমর্পণ করতে তাঁকে বাধ্য 
করল বজয়ীরা; কিন্তু জেলা দুটির অন্তর্গত 'ছিল বঙ্গের 'ব্রটিশ 
এলাকার 'কয়দাংশ। 'ব্রাটশ 'জানোয়ারদের' কপাল ভালো, কেননা পনা 
থেকে পেশোয়া সমস্ত মারাঠাদের দাক্ষিণাত্যে ডেকে আনলেন দক্ষিণে 
আভযানের জন্য। 

ইংলণ্ডে ঘউনাখলশী। কোম্পানির কমচারীদের বিপুল ধনসম্পদে সেখানে 
ঈর্ষা; তাছাড়' এদের বিলাসী জীবনযাত্রা। এই ধনসম্পদের মূলে দেশীয় 


৯৪ [ব্রাটশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


রাজন্যদের নার্ঘচার উৎপাটন, নিপশীড়ন ও বলপূর্বক আদায়ের জঘন্য 
প্রথা তথা কোম্পানির সমগ্র ব্যবস্থা নিন্দিত হল পার্লামেণ্টে। ৫০০ 
পাউণ্ডের স্টক থাকলেই স্বত্বাধকারীদের কোর্টে তার একাঁট ভোট থাকবে, 
এই নয়মের ফলে নূতন ডরেক্টরদের বাংসারিক [নর্বাচনে উৎকোচ ৪ দুনর্শীত 
ধারাবাহিকভাবে দেখা দেয়। একবার শুধ্‌ মিঃ সালিভান যাতে ডিরেক্টর 
নর্বাচিত হন সে জন্য লর্ড শেলবর্ন ১,০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করেন। 
অনবাচ্ছন্ন চক্রান্ত ও দালালির পাঁঠ ছিল হীন্ডিয়া হাউজ । 

১৭৭১ পালামেস্টের হস্তক্ষেপ, কলিকাতায় গিয়ে কোম্পানর সমস্ত 
কর্মপদ্ধাতি তদন্ত করে সংসকারের জন্য [তিন জনের একাটি কামাট 
নয়োগ করা হল। এই 'তন জন -_ ভাগ্য সহায়! -- অর্থাং ভান্সিটার্ট, 
চ্রাফটন এবং কর্ণেল ফোর্ড উত্তমাশ্বা অন্তরীপের কাছে জাহাজডুবিতে 
ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। 
কিছ; কাল পরে ভারতে ইংরাজ সম্পান্তর উপর সাঁত্যকার মালিকানার 
বিষয়ে বিরোধ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি ও 'ব্রটিশ সরকারের মধ্যে। 
এই শববাদের সময় প্রকাশ পেল : কোম্পানি সাময়িকৃভাবে দেউালয়া ; ভারতে 
দশ লক্ষ এবং ইংলশ্ডে পনেরো লক্ষ পাউণ্ড ঘাটাতি। একটি জাতীয় খণ 
তোলার জন্য পার্লামেন্টের কাছে অনুনয় ভিক্ষা করল ডিরেক্টররা; 
ভারতের ধনসম্পদ অফুরন্ত, এই অলীক ধারণায় মর্মীত্তক আঘাত! 

১৭৭২, একটি বিশেষ কমিটির নিয়োগ; জুয়াচুরী, বলপ্রয়োগ এবং অত্যাচারের 
যে পদ্ধতিতে কয়েকটি সদস্য নিজেদের শাঁসালো করেছে, [তা] সম্পর্ণ 
উদ্ঘাটিত; পালামেণ্টে আবেগপূর্ণ বিতর্ক: ভারত প্রসঙ্গে লর্ড ক্লাইভের 
বখ্যাত ভাষণ । 

১৭৭৩ [ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি] পুনগঠিন আইন দুই কক্ষেই গৃহীত; 
একাট ভোটের জন্য স্টকের পারমাণ -_ জ্বত্বাধকারীদের কোর্টে চারাঁটর 
বেশী ভোট ক্ষমতা কোনো স্বত্বাধকারীর নেই- ৫০০ পাউণ্ড থেকে 
১,০০০ পাউন্ড করা হল। কাঁলকাতার গভর্নরের নূতন নাম দেওয়া হল 
গ্ভন্নর-জেনারেল', সব কটি প্রোসডেন্সিতে তাঁর উচ্চতম কর্তৃত্ব 


মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাপার, ১৭৬১--১৭৭০ ৯৫ 


রইল, শ্রাতি পাঁচ বছর অন্তর পালণমেণ্ট কর্তৃক [তিনি] মনোনীত হবেন। 
আদালতগ্ীলর নূতন ব্যবস্থাপনা (১০৯, ১১০ পও)। - আধাঁশকভাবে 
গৃহীত ওয়ারেন হেস্টিংস'এর পাঁরকল্পনা অনুসারে (১৭৮০-তে 
সপারষঘদ গভন'র-জেনারেল নব আঁধকৃত এলাকাগদীলতে 'বাধ-বধান 
করার ক্ষমতা পান পার্লামেন্ট থেকে; সে সময় ওয়ারেন হোস্টংস'এর ২৩ 
ধারা আইনে পাঁরণত হয় 17607. ০00-%; ২৭ অনুচ্ছেদে ঠিক করে 
দেওয়া হয় যে, মুসলমানদের বেলায় আইনের মানদণ্ড হবে কোরান, 
হন্দুদের বেলায় বেদ বা ধর্মশান্ত্) দেশীয় লোকেদের বেলায় তাদের 
নিজস্ব আইন চালু করার ব্যবস্থা হয়; ওয়ারেন হেস্টিংস'এর ২৩ ধারা 
অনুসারে মৌলবী (মূসালম আইনের ব্যাখ্যাকার) এবং পাঁণ্ডতদের 
(হন্দু আইনের ভাষাকার) নিষুক্ত করে নিয়ামতভাবে প্রাত আদালতে 
রাখা হয়। 


(ঘ) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যাপার, ১৭৬১--১৭৭০ 


১৭৬১ দাক্ষিণাত্যের স;বাদার সালাবত জঙ্গ নিজের ভাই নিজাম আলি কর্তৃক 
ধত ও কারাগারে প্রোরত, নিজাম আল নিজেকে নিজাম বলে ঘোষণা 
করলেন। __ 'কোম্পানকা নবাব কের্ণাটকের) মহম্মদ আলির কাছে 
মাদ্রাজের প্রোসডেণ্ট ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করলেন, যে 'ইংরাজ সৈন্যদলের, 
গযারা!ন্ট তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তাদের খাই-খরচার জন্য; মহম্মদ তাদের 
|ইংরাজদের) বললেন তাঞ্জোর থেকে* টাকাটা দোহন করতে; টাকা না 
[দলে তাঁর সমস্ত এলাকা 'বাজেয়াপ্ত” হয়ে যাবে, এই হমাঁক মাদ্রাজের 
প্রোসডেন্ট দিলেন তাঞ্জোরের রাজাকে; শেষোক্তটি [টাকা দিতে] রাজী 
হলেন; কর্ণাটক সৈন্যদলের খরচা এইভাবে মেটানো হল! 

১৭৬৩ 'প্যারসের সাঁন্ধতে' কর্ণাটকের নবাৰ হিসেবে মহম্মদ আলি এবং 
দাক্ষিণাত্যের স্যবাদার বলে স্বীকৃত হলেন সালাবত জঙ্গ। এর পর 


*:11611. 0011. _-116170176 0017080101705 -_- সর্বসম্মাতিক্রমে। 


৯৬ 


শব্রাটশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


শেষোক্তের মৃত্যু ঘটল তাঁর ভ্রাতা নিজাম আলির হাতে, সুবাদার হয়ে 
শনাীজাম আল তখন ইংরাজদের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, মহম্মদ 
আ'লকে কর্ণাটকের নবাব বলে মানতে রাজী হলেন না। অল্প কয়েকাঁট 
ইংরাজ রোজমেস্টের ভয়েই "তান ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে ধদল্লশর 
সাক্ষণীগোপাল সম্মাটের একটি ফরমান পাওয়া গেল, তাতে কোম্পাঁনর 
'মিন্র, কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যের বর্তমান বা ভাবষ্যত যে-কোনো 
সবাদারের অনধশীন বলে ঘোষত হল। এভাবে কর্ণাটক স্বাধশন ও 
সার্বভোম হল। 


১৯৭৬৫, ১২ইই অগস্ট। সাক্ষীগোপাল সম্রাাকে বলে কয়ে ক্লাইভ উত্তর 


সরকারকে ইংরাজদের 'দয়ে দিতে রাজী করালেন; এ [বন্দোবস্ত] মেনে 
দনতে অস্বীকার করে নিজাম মাদ্রাজের প্রোসডেণ্টকে শাঁসয়ে চাঠি 
লখলেন এই বলে যে, জায়গাগ্যাল (এটা সাঁত্য কথা) ফরাসণদের দেওয়া 
হয়োছল; মাদ্রাজের প্রোসডেন্ট কর্ণেল কায়লোদকে পাঠালেন হায়দরাবাদে, 
সেখানে _ 


১৭৬৬, ১২ই নভেম্বর __ নিজামের সঙ্গে প্রথম চুক্তি; চুক্তি অনুসারে নিজামের 


কাছ থেকে উত্তর সরকার যাবে ইংরাজদের হাতে; কোম্পাঁনর তাঁকে দতে 
হবে বাংসারক আট লক্ষ টাকা এবং জেলা রক্ষার জন্য [সেখানে] রাখতে 
হবে ছণট কামান সমেত পদাতিক দুট ব্যাটালিয়ন। 


১৭৬১ মহশশ্‌রের রাজা হয়ে হায়দর আলি ১৭৬৩-তে বেদনোর এবং 


১৭৬৪-তে দক্ষিণ কানাড়া দখল করলেন । 

হাযদর আলির জন্ম ১৪৯০২; তাঁর পতা মুঘল আফসার 
ফতে মহম্মদ পাঞ্জাবে একাঁট ছোট সৈন্দল পাঁরচালনার 
সময়ে মারা যান; ছেলে তখন নায়েক (মুঘল বাঁহনীতে নায়েক 
হল ফরাসী বাঁহনীর ক্যাপ্টেনের সমতুল্য; দেশীয় বাহনীতে 
এখন কর্পোরালকে নায়েক বলা হয়), অধীনে ২০০ সৈন্য। তাঁর ২০০ 
জনকে সঙ্গে 'নয়ে হাযদর আল মহশীশূর বাহিনীতে যোগ দেন 
১৭৫০-এ। সে সময়ে মহীশরের রাজা সমস্ত শাসনক্ষমতা ছেড়ে 


মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যাপার, ১৭৬১--১৭৭০ ৯৭ 


দয়ৌছলেন উজীর নঞ্জরাজের হাতে । ১৭৫৫-এ হায়দর আলি 
দিন্দিগল দনগেঁর আধনায়ক নষুক্ত হন, [তাঁর উপর] আদেশ ছিল 
একটি সৈন্যদল গড়ে তুলে মোতায়েন রাখা; লুঠতরাজ চালিয়ে 
এবং নিজের দুর্গে আশেপাশের যত দ;ব্স্ত ও ডাকাতদের ডেকে 
এনে কাজটা তিনি করলেন; দলে দলে তারা এসে জোটে তাঁর কাছে। 
এইভাবে ১৭৫৭-এ পেশোয়ার মহশীশূর আন্রমণের সময়ে হায়দরের 
হাতে ১০,০০০ সৈন্য, অনেক কামান এবং গোলাবার্দ ছল। 
প্‌রস্কার হিসেবে বড়ো একটা জায়গগর তাঁকে দেওয়া হয়। মারাঠাদের 
তুষ্ট করতে গিয়ে অনেক অর্থব্যয়ে মহবীশূর রাজকোষ শুন্য, সৈন্যদের 
টাকা দেওয়া হয়ান, তারা বিদ্রোহ করল, সে 'বিদ্রোহগুলো দমনে 
অনেক সাহায্য করোছিলেন হায়দর। ১৭৫৯-এ হায়দরকে মহশীশরের 
সেনাধ্যক্ষ করা হল, আরো জাম পুরস্কার 'হসেবে পেলেন, রাজের 
অর্ধেকটার পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত মালিক হলেন তিনি; সন্পস্ত নঞ্জরাজ 
পদত্যাগ করাতে হায়দর রাজার দাম়ত্বশখল মন্ত্রী হলেন; খান্দে রাও 
আক্রমণ করাতে হায়দর নঞ্জরাজকে বলে কয়ে আবার 010 1011070% 
উজীর করালেন, জে বাহনীতে যোগ 'দয়ে পরাজত ও বন্দী 
করলেন খান্দে রাওকে, আর -_- খাস একাদশ লই বটে _- তাঁকে 
কাকাতুয়ার মতো বন্দী করে রাখলেন লোহার খাঁচায়, সেখানে তাঁকে 
খুদ আর বীজ খাওয়ানো হত 'বদ্রুপভরে ; তাতে পাখির জীবন শেষ 
হতে দের হল না বিশেষ, তারপর ১৭৬১-তে হায়দর নঞ্জরাজ 
এবং রাজাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন নিজের স্বার্থে । 





১৭৬৫ পেশোয়া মাধব রাও রাঘোজশ ভোঁসলা (তখন বেরারের রাজা) এবং 
পেশোয়ার ভাই র্লাঘোবার অধীনে সৈন্য প্রেরণ করলেন হায়দর আলির 
[বরুদ্ধে। দু'বার হেরে ৩২ লক্ষ টাকা এবং মহাশুর সীমানার বাইরে 
গবাঁজত সমস্ত এলাকা 'দিয়ে হায়দর তুষ্ট করলেন মারাঠাদের । 


* তখনকার মতো । 
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৯৮ ব্রাটশ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত 'বজয় 


১৭৬৬ আবার আক্রমণ শুরু করে হায়দর আলি কালিকট ও মালাবার দখল 
করে নিলেন। হায়দরের 'বর্দ্ধে মস্ত একটি জোট বাঁধলেন পেশোয়া 
নিজাম ও ইংরাজদের সঙ্গে। 

১৭৬৭ প্রথম মহশশ্‌র য্দ্ধ। ১৭৬৭-এর জান7য়ারশতে পেশোয়া কৃষ্ণা নদ 
পার হলেন, উত্তর মহশীশূর পু১ কন্পল মারাঠারা; অনেক টাকা 'দয়ে 
হায়দর তাঁকে তাঁর সৈন্যদল প্যনাম্ম নিয়ে যেতে রাজী করালেন। -__ 
হাযদরের সঙ্গে যোগ দিলেন নিজাম নেঞজরাজের বিরদ্ধে নিজামের 
বিশ্বাসঘাতকতা, ১১৪ পৃঃ দ্রম্টব্য)। এ ভাবে কর্শেল '্মিথের অধানে 
ইংরাজ সৈন্য বাধ্য হল ফিরে যেতে । ১৭৬৭-র সেপ্টেম্বরে মহীশুর ও 
হায়দরাবাদের সাম্মীলত সৈন্যবাহনী 'ম্মথকে আক্রমণ করল চেঙ্গামায় 
(মাদ্রাজ প্রোসিডেন্সির দক্ষিণ আক্টে); তাদের হারয়ে 1তাঁন 
সুশৃংখলভাবে মাদ্রাজে হটে গেলেন। 

১৭৬৮ হায়দরাবাদের কাছাকাছি ইংরাজদের কুটচাল; ভয় পেয়ে নিজাম 
তাদের সত্ীল মেনে নলেন। 
নিজামের সঙ্গে ইংরাজদের দ্বিতীয় চুক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির আসল চেহারার খাস পাঁরচম্স এতে !)। সর্তানুসারে উত্তর 
সরকারের জন্য ইংরাজরা “কর দেবে” নিজামকে । নিজামের ভ্রাতা বাসালত 
জঙ্গের অধনঈনে “গ্যশ্টুর সরকার” তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দাবী 
করবে না কোম্পাঁন। ইংরাজরা চোঁথ ব্ল্যোকমেলের টাকা) দেবে মারূঠাদের 
(বগর্শদের হামলা থেকে রেহাই পাবার জন্য [এ টাকা] দত শুধু 
আশেপাশের ক্ষুদে রাজ্যগ্ীল, জ্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড উপজাতিদের 
মধ্যে আগে যেমন ছিল!)। এ চোৌথ যাতে দেওয়া যায় _ ৬০11 16 
001101210910001)6 06 1,0911৬1*% __- ইংরাজরা হায়দর আলির কাছ 
থেকে কর্ণাটক বালাঘাট জয় করার শপথ নিল, আত্মসাৎ-করা-জায়গাটির 
আয় থেকে দেওয়া হবে চোৌথ! 


কণীর্তর পরাকাম্ঠা। 


মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যাপার, ১৭৬১--১৭৭০ ৯৯ 


১৭৬৮-র হেমভ্তকাল, বোম্বাই থেকে দৈন্যদল এসে মাঙ্গালোর ও উন্যব দখল 


করল; দদ'এক মাস পরে ইংরাজদের কাছ থেকে জায়গা দুটি আবার জয় 
করে নিলেন হায়দর। 'কন্তু পশ্চিম উপকূলে ষখন তান এই নিয়ে ব্যস্ত 
তখন কর্ণেল ছ্মিথ পূব থেকে মহাশুর্ে ঢুকে প্রায় অর্ধেকটা দখল করে 
বাঙ্গালোর অবরোধ করলেন। মহশীশরবাসণরা তাঁকে সারা পথ তাড়া করে 
হাঁটয়ে দল কোলারে। 


১৭৬১৯ কোলারে কয়েক মাস ইংরাজরা নিষ্কর্মা বসে রইল; হীতিমধ্যে 


হায়দর কর্ণাটক, 'তরুচরপল্লনীা, মাদুরা এবং তরূনেলভেলী বিধ্বস্ত 
করলেন; ১৭৬৯-র শেষে হায়দর তাঁর সমস্ত এলাকা পুনরায় 
দখলে এনে সৈন্যদলের শক্ত বাঁদ্ধ করলেন। কর্ণেল স্মিথ মহীশুরে 
রণযাত্রা করেন তাঁর বরুদ্ধে, তত হায়দর পাশ কাটিয়ে 
তাঁকে এাঁড়য়ে হঠাৎ উদয় হলেন মাদ্রাজের সামনে। 'ব্যবসায়ীদের' 
আতঙ্ক । 


১৭৬৯ হায়দরের সঙ্গে তারা আক্রমণ এবং আত্মরক্ষামূলক একাটি চুক্তি 


করল, তাদের আদেশে কর্ণেল স্মিথ বাধ্য হলেন হায়দরকে বিনা বাধায় 
[নিজের ঘাট কাটিয়ে মহবশূরে ফিরে যেতে দতে। 


১৭৭০ এবার হায়দর আলি লড়াই চালালেন মারাঠাদের বিরুদ্ধে, পশ্চিমে 
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তাঁর হার হল মাধব রাও'এর হাতে । খেসারত হিসেবে এক কোট টাকা 
দাবী করলেন শেষোক্তীট; দিতে অস্বীকার করলেন হায়দর; মারাঠারা 
আবার এগোল। হায়দর সারা রান্র মদ্যপান করে কাটিয়ে পশ্চিম ঘাটে 
মুশৃকিলে পড়ে একেবারে হেরে গিয়ে শ্রশরঙ্গপট্নমে পালয়ে চুক্তি 
(১৭৬৯-র) অনুসারে ইংরাজদের সাহায্য চাইলেন; কন্তু মাদ্রাজের ব্যাপার 
শনয়ন্মণের জন্য পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রোরত স্যার জন লিশ্ডসে হায়দরকে 
পথে বসিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তির উপর জোর দিলেন। 'এই ইচ্ছাকৃত 
বশ্বাসভঙ্গের জন্য হায়দর আমি এবং" তাঁর পূত্র টিপ; সাহেব কোরান 
স্পশ* করে ইংরাজদের প্রাত আমরণ শন্তযতা এবং তাদের উৎখাতে দেবার 


১০০ 'ব্রাটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


শপথ নিলেন । বিনা বিলম্বে ৩৬ লক্ষ টাকা এবং বাংসারক ১৪ লক্ষ টাকা 
আয়ের জায়গা মারাঠাদের [দয়ে শান্ত লাভ করলেন হায়দর। 


(ঙ) ওয়ারেন হেস্চিংস'এর প্রশাসন, ১৯৭৭ ২--১৭৮৫ 


১৭৭২, ১৩ই এপ্রল বঙ্গের গভর্নর শনর্বাচিত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস'এর 
শাসনভার গ্রহণ; কাউন্সিলের সদস্য নিষুক্ত করল [পালামেন্ট] : 
জেনারেল রেভারিং, কর্ণেল মনসন, মিঃ বারওয়েল, [মিঃ ফ্রাম্সস; রাজস্ব 
বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিস মুর্শিদাবাদ থেকে কাঁলকাতায় স্ছানান্তরিত 
করলেন [হেস্টংস]; ক্লাইভ প্রাতন্ঠিত (১৭৬৫-এ) আদালত সংক্রান্ত 
ব্যাপারে কয়েকটি অদলবদল তিনি করেন, কিন্তু ঠিকা মারফত খাজনা 
আদায়ের যে প্রথাটা রাইয্সতদের পক্ষে সর্বনাশা, সে প্রথার উচ্ছেদ তানি 
করলেন না। 

১৭৭৩ পরকনস্্রাকশন এযাক্‌ট্‌ত গৃহীত; এর ফলে হেস্টিংস হলেন প্রথম 
গভনর-জেনারেল। একই সঙ্গে তৃতীয় জজের শাসনপর্বের নয়োদশ 
বৎসরের ৬৩ বিধি দ্বারা কলিকাতা স্যাপ্রম কোর্ট প্রাতিষ্ঠিত হল এবং 
১৭৭৩-র শেষাশোষি বিচারকেরা এলেন, এ ব্যাক্তরা হিন্দ; রশীতলশীতির 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং [ভারতের] গোটা সরকারের প্রধান বলে 
নাজেদের মনে করতেন। এই বছরে কুখ্যাত রোহিলা যুদ্ধ: অযোধ্যার 
নবাব সুজা-উদ-দৌলা ওয়ারেন হোষ্টংসকে জানালেন যে, মারাঠারা 
দাক্ষিণাত্যে হটে যাবার সময়ে (১৭৭৩-এ) রোহলারা যে ৪০ লক্ষ টাকা 
কর দেবার অঙ্গীকার করোছল তা দেয়ান; রোহলাদের দমনে সাহায্য 
করলে এ টাকাটা [তান বললেন] ইংরাজরা পাবে। [কলিকাতা] 
কাউন্সিলের পরামর্শে হো্টংস প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নবাবের সঙ্গে চুক্তি 
করলেন, চুক্তি অনুসারে, আভষান সফল হলে, &০ লক্ষ টাকা দয়ে কারা 
ও এব্বাহাবাদ জেলা দি তাঁকে কেনার অনুমাত দেওয়া হবে, এ দুটি 
জেলায় কোম্পানর প্রচুর খরচ, মুনাফা গছ মিলত না। রোহলাদের 


ওয়ারেন হোস্টংস'এর প্রশাসন, ১৭৭২--১৭৮৫ ১০১ 


সাহসী সেনাপাঁত হাফিজ রহমত মারাঠা যুদ্ধের সময়ে যা খরচ হয়োছল 
একটা দাম হাঁকলেন -- ২০০ লক্ষ টাকা, সেটা দিতে রোহিলারা বলাই 
বাহল্য রাজী হল না। 

১৭৭৪, ২৩শে এপ্রল অযোধ্যার এবং ইংরাজদের সাম্মীলত বাঁহনশ 
রোিলখন্দে প্রবেশ করল, যুদ্ধে সাহসী রোহলারা প্রায় সবাই 'নাশ্চহ; 
হাফিজ রহমত 'নহত; রোহলখন্দ ছারখার করে দস্যুরা চলে গেল। 

১৭৭৪--১৭৭৫ কাঁলকাতায় শৃংখলা; হোঁস্টংস'এর শীবরৃদ্ধে কাউীন্সলের 
অধিকাংশের (সবচেয়ে বেশ করে ক্রাম্সিসের), বিচারকদের এবং লন্ডনে 
(কোম্পাঁমর] ডিরেইউরদের চক্রান্ত । 

১৭৭৫ অযোধ্যার নবাবের কাছে যে রোসিডেন্টকে হেস্টিংস রেখোছলেন 
তাঁকে সাঁরয়ে বসানো হল 'মঃ ব্রিষ্টোকে (ডরেক্রররা নিয়োগ করেন 
[তাঁকে])। এই ব্যাক্তাটর প্রথম কাজ হল -_ কোম্পানির কাছে নবাবের 
লমন্ত বকেয়া ১৪ দিনের মধ্যে দিয়ে দেবার দাবী জানানো । এই দুনর্শীতর 
নন্দা করলেন হোেস্টিংস। সেই ব্রিপ্টো রোহলখন্দ তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যেতে 
হুকুম করলেন ইংরাজ সৈন্যদলকে; হেস্টিংস আপাঁন্ত জানালেন; লন্ডনের 
গিডরেউরদের গোপন নিদেশ হোস্টংসকে দেখালেন ব্রিস্টো; এ ধরনের 
নিদেশ শুধু গভর্নর-জেনারেলের মাধ্যমে আসতে পারে; কঠোর প্রাতিবাদ 
জানালেন হে্টিংস। 

এই বছরে অযোধ্যার নবাব স;জা-উদ-দৌলার মৃত্যু; ; কোম্পানর সাহায্য [চেয়ে] 
কলকাতায় িখলেন তাঁর পুত আসফ-উদ-দোঁলা। কাডীল্সলের 
আঁধকাংশের সম্মতি নিয়ে ফ্রান্সিস হোস্টংসকে বাধ্য করলেন আসফ-উদ্দ- 
দোলাকে এই মর্মে আদেশ জানাতে যে, অযোধ্যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
চুক্ত হওয়া উচত, সে চুক্ত অনুসারে [কোম্পানিকে] সম্পর্পণভাবে দিতে 
হবে হিন্দুদের সবচেয়ে পাঁবতর নগরী বারাণসণীকে (১২০ পৃষ্ঠায় টীকা 
দ্রন্টব্য)। প্রাতবাদ জানয়েও এটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন নবাব। 


১০২ ধব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত 'বিজয় 


অযোধ্যার বেগমগণ : অস্ত্যেম্টর পর নবাবের হারেম তল্লাস করে ২০ লক্ষ 
পাউন্ডের মতো টাকা পাওয়া যায়; নূতন নবাব এটা সরকার টাকা 
হাসেবে নেন, 'কন্তু ব্রিস্টো স্ছির করলেন যে, টাকাটা ফেরৎ 'দতে হবে 
বেগমদের, উত্তরাধকার সূত্রে এটা তাঁদের প্রাপ্য বলে তাঁরা দাবী 
করেছিলেন। ফলে নবাব সৈন্যদের বকেয়া দিতে পারলেন না; ভয়ঙ্কর 
বিদ্রোহ; শোনা যায় ২০,০০০ লোকের প্রাণ যায়! 
কলিকাতা কাউন্সিলে ফ্রান্সস (রেভাঁরং এবং মনসনের সহযোগে) যথাসাধ্য 
হেস্টিংসকে উপহাস এবং উত্যক্ত করতে লাগলেন, এমন ক দেশগয় 
লোকেদের পর্যস্ত তাঁর প্ররোচনা দিলেন এই প্রসঙ্গে । ইংল্ডে এ কার্ষে 
তাঁর সহায়তা করতে লাগল 'ডরেক্টররা, হেস্টিংস'এর 'বরুদ্ধে তাঁর নানা 
অর্বাচশন আভযোগের 'ফাঁরাস্ত তাত্দর কাছে সর্বদা মজুত । প্রধান একট 
আভযোগের ব্যাপার ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব __ জালয়াাতির অপরাধে 
ব্রা্গণ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড (এটি 'কন্তু স্ীপ্রম কোর্টের কাণ্ড, অর্বাচীন 
অজ্ঞতায় তারা ইংরাজি আইন প্রয়োগ করে, এর ফলে 'হন্দু আইনে যেটা 
অনাতগুরু অপরাধ সেটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধে পাঁরণত হয়)। 
ফ্রান্সস হোস্টংস'এর নামে বললেন যে, নন্দকুমার তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল 
তছরূপের অভিষোগ আনাতে হেস্টংস তাঁকে সরাবার মতলব করেন; 
পরে প্রকাশ পায় যে, নন্দকুমারের আভযোগ মিথ্যা, যে 'চঠির উপর 
সাক্ষ্যের ভান্ত সেটা জাল! 

১৭৭৬ লম্ডনে 'ীনজের এজেণ্টের কাছে 'একাট ব্যাক্তগত চিঠিতে পদত্যাগের 
সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করেন হেস্টিংস; এজেন্ট সেটা ফাঁস করে দেয়; 
কিন্তু কর্ণেল মনসনের মৃত্যুর পর নির্ণাম্রক ভোটের ক্ষমতা পেয়ে হেস্টিংস 
লন্ডনে এজেন্টের কাছে লেখেন যে, তান থেকে যাবেন; [িরেইউররা 
কিন্তু ঘোষণা করলেন যে, তান পদত্যাগ করেছেন । 

১৭৭৭ 'ডিরেক্ঈরদের এই স্বেচ্ছাচারে সমর্থন পেয়ে কাউীন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য 
হিসেবে জেনারেল ক্লেভারং ক্ষমতার দন্ড নিজের হাতে ন্বোর চেষ্টা 
করলেন। বেদখলকারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করলেন হোস্টংস, 
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ফোর্ট উইলিয়মে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হল, স্যীপ্রম কোর্ট হোস্টংস'এর 
অনুকূলে মত দলেন, প্রচন্ড ক্রোধে ভবলশলা সাঙ্গ করলেন ক্রেভারং। 
বারওয়েলের আভপ্রেত পদত্যাগে বাধা না দেবার জন্য ফ্রান্দিস কথা দিলেন 
হোস্টংসকে যে, কাউীন্দিলে এভাবে দলে ভারি হলেও সেটা তান কাজে 
লাগাবেন না; বারওয়েল যাবার সঙ্গে সঙ্গে তান ঠিক উল্টোটা করলেন; 
হেযস্টংস তাঁকে প্রবণ্ণক বলে আভযুক্ত করেন; দু'জনের মধ্যে ডুয়েল, 
ফ্রান্সিস আহত; শেষোক্তাট অজ্প দিনের মধ্যে ইংলশ্ডে ফিরে 
যাওয়াতে কিছু কালের জন্য হোস্টংস'এর ঝামেলা চুকল; কিন্তু 
এর আগে _- 

১৭৭২--১৭৭৫ -_ মারাঠাদের ব্যাপার; ১৭৭২-এ পেশোয়া মাধব রাও'এর 
মৃত্যু । তরি ভ্রাতা নারায়ণ রাও গদীতে বসার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন 
রাঘোবার হাতে। 

১৭৭৩ সংহাসন দখল করলেন রাঘোবা; নিজামের বরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু 
করেন, ২০ লক্ষ টাকা 'দয়ে 'নজাম সাহ্ধ করেন। দুজন রাম্ট্রনেতা, 
নানা ফড়নবীশ এবং সখারাম বাপ, অন্তঃপুর থেকে একটি শশুকে 
'দ্বিতশয় মাধব রাও নামে সংহাসনে বসান; ইনি নাকি মাধব রাও'এর পুর, 
তাঁর মৃত্যুর পর জাত; [উপরোক্ত] দুটি ব্যক্ত রাজপ্রাতানাধ হিসেবে 
রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেন। 

১৭৭৪ রাঘোবার হাতে রাজপ্রাতানাধ দু'জনের ভীষণ পরাজয়; 'কিস্তু 
পনায় সসৈন্যে না গয়ে তান গেলেন ব;রহানপনরে এবং সেখান থেকে 
গযজনাটে স্বজন গাইকোয়ারের সহায়তা ভিক্ষার জন্য। 
গুজরাটের গাইকোয়ার বংশ: পূর্বপুরুষ _-িলাজশী গাইকোয়ার 
(পেশোয়ার অধীনস্থ)-__ মৃত্যু ১৭৩ ২-এ। তাঁর উত্তরাধকারী হলেন তাঁর 
পুত্র দামাজশী গাইকোয়ার; তান 'নজের এলাকা বিস্তার করলেন; 
পেশোয়ার অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন; মৃত্যু ১৭৬৮; 'তনাঁট 
পূন্ব রেখে যান; গোঁবল্দ রাও, সম্মাজী এবং ফতে সিংহ । গোবিন্দ রাও 
এবং ফতে লিংহের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ; রাঘোবা ফতে দিংহের 


১০৪ 'ব্রাটশ ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


পক্ষ নিলেন, এতে তাঁকে সমর্থন করেন মহাশাক্তমান মারাঠা সেনাপাঁত 
হোলকার এবং 'সান্ধিয়া। 

১৭৭৫ নানা চক্রান্ত করে নানা ফড়নবশশ এ মিতালি থেকে সরিয়ে দিলেন 
হোলকার এবং 'সাঙ্ধয়াকে; তাঁরা ছেড়ে চলে গেলেন। রাঘোবা তখন 
বোম্বাইতে ইংরাজদের কাছে সাঙ্ধর প্রস্তাব পাঠালেন; বোম্বাইয়ের সরকার 
জের দায়ত্বে রাঘোবার সঙ্গে _ 

১৭৭৫, ৬ই মার্চ __ স;রাটের সাঙ্ধ করল । সর্তানুসারে : (৯) পেশোয়ার গদশ 
রে পেতে ইংরাজরা রাঘোবাকে সাহায্য করবে; (২) সালসেট দ্বৌঁপ) 
এবং বোঁসন (বোম্বাইয়ের কাছে চমৎকার বন্দর) ব্যবসা বাঁণজ্যের জন্য 
ইংরাজদের দেবেন রাঘোবা, এবং বোম্বাই সরকারকে বছরে ৩৭ লক্ষ টাকা । 
এ সান্ধ অবৈধ: “১৭৭৩-এর রেগলোটিং এযাক্‌উ” অনুসারে, বিশেষ 
করে 'সান্ধী করা, রাজস্ব ব্যবহার, সৈন্য সংগ্রহ এবং নিয়োগ এবং সাধারণত 
সামারক ও বেসামারক প্রশাসনের সমস্ত ব্যাপারে অধশনচ্ছ 
প্রেসিডেন্সিগলি” (বোম্বাই এবং ফোর্ট সেন্ট জর্জ অর্থাৎ, মাদ্রাজ) 'বঙ্গের 
গভর্নর-জেনারেলের তত্বাবধানের অধীনে । সুতরাং হেস্টিংস এবং 
কাঁলকাতা কাউীন্সিলের [মঞ্জুর] বিনা বোম্বাই সরকার কোনো সাঁন্ধ করতে 
পারে না; রাঘোবার দেয় টাকাও যা ঠিক হয়েছিল সেভাবে বোম্বাই 
সরকারকে দেয় নয়, সমগ্রভাবে কোম্পাঁনকে দিতে হবে। এই ভাক্ততে 
ফ্রান্সস এ সাঁন্ধ বাতিল করে দিতে বাধ্য করালেন হোঁস্টংসকে, তাতে 
ইংরাজরা ভশষণ বিপদে জড়িয়ে পড়ল্‌। 

১৭৭৫ প্রথম মারাঠা যুদ্ধ। বোম্বাই ইংরাজ সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত কর্ণেল 
কিটিংকে আদেশ করা হয় রাঘোবার সৈন্যদের সঙ্গে মিলতে; ময়ে 
নদনতণরে রাজপ্রাতানাধদের সৈন্যবাহনশ [তাঁকে] আক্রমণ করে; বরোদার 
কাছে আরাসে তাঁর সম্পূর্ণ বিজয় হল; নর্মদায় পলায়ন করল মারাঠা 
বাহনী; গুজরাট থেকে যান্তা করে ফতে [সিংহ 'কাটং' এর সঙ্গে মললেন। 
সাফল্য তো সম্পূর্ণ! _ কিস্তু হেস্টিংসকে উত্যক্ত করার জন্য 
কাীল্সলের সংখ্যাগরিষ্ভরা স;রাটের সাক্ধকে বাতিল করে বোম্বাই 
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সরকারের বিরদ্ধে দেশীয় রাজন্যদের কাছে ৫) সার্কুলার পাঠালেন! 
তখন পদ্নায় রাজপ্রাতিনাধরা সালসেট এবং বোঁসিন 'ফারিয়ে দেবার দাবী 
জানালেন। কোম্পাঁনর হয়ে কর্ণেল আস্টন মে দাবী অগ্রাহ্য করলেন 
[এই বলে যে], রাঘোবা হলেন আইনসঙ্গত পেশোয়া। বোম্বাই সরকারের 
হয়ে আস্টন মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন 
রাজপ্রাতানাধদ্বয় সান্ধর প্রস্তাব করলেন এবং 'যাঁন সদ্য রাঘোবাকে বৈধ 
পেশোয়া বলে ঘোষণা করোছিলেন, সেই আপ্টন মারাঠা রাজের প্রাতানাঁধ 
হিসেবে নানা ফড়নবীশ এবং সখারাম বাপযর সঙ্গে - 

১৭৭৬, ১লা মার্চ -__-পঃরন্ধরে (পুনার কাছে) সান্ধী করলেন: সালসেট 
হাতে রেখে মারাঠাদের পূর্বাধিকৃত সমস্ত এলাকা ছেড়ে দেবে, এই সর্তে 
ইংরাজ বাহনশ য্হদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাবে; দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া 
বলে ইংরাজরা মানলেই বছরে ১২ লক্ষ টাকা এবং বরোচ [জেলার] 
রাজস্ব তারা পাবে । রাঘোবাকে পাঁরত্যাগগ করা হল, গোদাবরণর ওধারে 
তান থাকলে মারাগাদের কাছ থেকে বছরে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন। 
বোম্বাই সরকান্ন কিন্তু সঃরাটের সন্ধতে জোর দিয়ে পুরন্ধরের সান্ধ ভঙ্গ 
করল, সুরাটে রাঘোবাকে আশ্রয় য়ে বরোচে পাঠাল সৈন্যবাহনী। 
রাজপ্রাতানাধরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; ইংরাজরা রাঘোবাকে প্রকাশ্য 
স্বীকীতি দল বোম্বাই'তে। কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে িরেক্টরদের কোর্ট 
থেকে একটি ৰাত্ণ এল বোম্বাই সরকারের কাছে, তাতে পুরন্ধরের সান্ধি 
বাতিল করে সুরাটের সাঁন্ধ মানা হয়ৌোছল। 

১৭৭৮ মাড়োবা ফড়নবণশ __ রাজপ্রাতানাধ নানা ফড়নবীশের খল্লতাত 
ভ্রাতা-_ সখারাম বাপন্ন সম্মীতক্রমে ইনি অবশ্য রাঘোবার পক্ষে গোপনে 
চক্রান্ত করাছলেন) হোলকারকে 'নয়ে একাঁট দল গড়ালেন দরবারে । এই 
দল আবেদন পাঠাল বোম্বাই সরকারের কাছে; অনুরোধ মেনে 'নিয়ে 
বোম্বাই সরকার কাঁলকাতায় 'াঁঠ লিখল । হেস্টিংস অনুমোদন করলেন, 
কেননা নানা ক্ষড়নবীশ ফরাসীদের পক্ষে ছিলেন, এবং স;রাটের সান্ধ 
অনুসারে কোম্পানি রাঘোবার পদবী মানল। _- নানা ফড়নবাঁশ প্ঃরন্ধরে 
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পিসী শিপ 


গয়ে ঘুষ দিয়ে হোলকারকে দলছাড়া করিয়ে মাধব রাও'এর পক্ষে 
সৈন্যদল জড়ো করে মাড়োবা এবং সখারামকে পরাজিত করলেন, প্রথমকে 
সসৈন্যে যান্লা করোছিলেন সেখানে । রাঘোবার সঙ্গে পৃবতন সাস্ধ 
অনুসারে বোম্বাই সরকার তাঁর ীববৃদ্ধে ঘুদ্ধ [ঘোষণা] করল। 


১৭৭২ দ্বিতীয় মাবাঠা অভিযান। প্যনা আক্রমণে পাঠানো হল কর্ণেল 


এগার্টনকে, কিল্তু সাভিলিয়ানরা 'বঘ্ম সৃঁম্ট করে (দলের পান্ডা ছিলেন 
জেনারেল কার্নাক)। প্যনার কাছে সভিল কাঁমশনারেরা ভড়কে গিয়ে 
রাঘোবা এবং কর্ণেল এগার্টনের [ন্িদেশের] বিরদ্ধে পিছ; হটতে 
হুকুম দেয়; সঙ্গে সঙ্গে তাদের আক্রমণ করল রাজপ্রাতানাধর 
ঘোড়সওয়ারী বাহন; সাহসী ক্যাপ্টেন হাট্ালি লড়াই চালালেন 
পশ্চাদভাগের রক্ষণ সৈন্যদের নিয়ে, আর অগ্রভাগের শসাঁভাঁলয়ানরা” 
পিশ্ঠপ্রদর্শণ করল" । রান্রবেলা, তাদের সৈন্যদলের 'শাঁবর ছিল বড়গাণ্ড'এ, 
শশাবরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়, ভরত সন্পস্ত কাঁমশনারেরা 
শল্রুপক্ষের সেনাপাতি 'সান্ধয়াকে তাদের প্রাণে না মারার জন্য কাকুতি 
িনাত করল! [অনুরোধ করল? তাদের বাঁচাতে অর্থাৎ হটে যেতে 
দিতে ! 


১৭৭১, জান্যয়ারী বড়গা্ড' এর সান্ধ; রাঘোবাকে সমর্পণ করার (কাঁমশনারদের 


এই কাপুরুষতা আগে থেকে আঁচ করে তান স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ 
করলেন 'সীন্ধয়ার কাছে) এবং গত পাঁচ বছরে যা কিছ; আঁধকার করা 
হয়েছে তা 'ফারিয়ে দেবার সর্তে' বোম্বাইয়ের বাঁহনীকে ফিরে যেতে 
দেওয়া হবে। এ সংবাদে সর্বোচ্চ সরকার “ক্ষপ্ত; নৃতন সাঁন্ধর প্রস্তাব 
তারা করল। ই?তমধ্যে রাঘোবা পালিয়ে গেলেন সন্নাটে, যেখানে কর্ণেল 
গডার্ড ছিলেন সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত । নানা ফড়নবশশ রাঘোবাকে 


১৭৭১৯ তৃতীয় অভিযান। গুজরাটে গেলেন গভার্ড, সেখানে তাঁর সঙ্গে 


যোগ দিল ফতে সিংহ এবং রাঘোবা, [তাঁরা] আমেদাবাদ দখল করলেন; 


ওয়ারেন হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৭৭২--১৭৮৫ ১০৭ 


সেখানে হোলকার এবং 'সাঙ্ধয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা তাঁদের বিরুদ্ধে 
তাঁরা বসলেন। 

১৭৮০ আগ্রার কাছে 'সান্ধয়ার আধকৃত জায়গাগ্যালির বিরুদ্ধে মহড়ার 
জন্য মেজর পপামের অধখনে ছোট একাট সৈন্যদল [গঠনেরা আদেশ 
ণদলেন হেস্টিংস। প্রায় খাড়া সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে গোয়ালিয়র দূর্গ 
আধকার করলেন পপাম। তার পর পপামের ছোট দলে আরো লোক 
পাঠানো হল, এবং জেনারেল কানের নেতৃত্বে দলাট মারাঠা 'শাঁবর 
সফলে আক্রমণ করল র্ান্র বেলায়, সমস্ত রসদ ফেলে পলায়ন করলেন 
সান্য়া। 

১৭৮০-র শেষের দিক; ভারত থেকে ইংন্নাজ [বিতাড়নের জন্য মারাঠা এবং 
মহীশৃরবাসীদের মহা সমামেল। হোলকন্, [সান্ধিয়া এবং পেশোয়া (তার 
মানে প্রকৃতপক্ষে নানা ফড়নবীশ) আক্রমণ করবেন বোম্বাই, মাদ্রাজে 
সসৈন্যে যাবেন হায়দর আলি, এবং নাগপরের (বেরার) রাজা মাধোজী , 
ভোঁস্লা আন্রমণ করবেন কাঁলকাতা। এর ফলাফলে (১২৮, ১২৯ পজ্ঠা 
দ্রষ্টবা) __ 

১৭৮২, ১৭ইমে-_-সলবাই'এর (গোয়ালিয়রে) সান্ধি : পুরন্ধরের সান্ধর (১৭৭৬) 
পর আধকৃত সমস্ত এলাকা 'ফারয়ে দিতে হবে ইংরাজদের, যুদ্ধবিগ্রহ 
ত্যাগ করে রাঘোবা বছরে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন, কোথায় তিনি থাকবেন 
সেটা তাঁর ইচ্ছাধীন। ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত ইংরাজ বন্দীদের ছেড়ে দেবেন, 
বাজিত জায়গাগ্‌লি 'ফাঁরিয়ে দেবেন 'হায়দর আলি; তা না হলে মারাঠারা 
তাঁকে আক্রমণ করবে। 

হায়দর আল: ১৭৭০-এ তান টাকা 'দয়ে মারাঠাদের তুম্ট করোছিলেন; শাস্ত 
হয়ে থাকেন। ১৭৭ ২-এ রাঘোবা কর্তৃক নারায়ণ রাও'র হত্যা; গণ্ডগোলের 
পর তান অনাবশ্যক নির্মমভাবে কুর্গ আয়ত্তাধীন করেন; মারাঠারা যে 
সমস্ত জেলা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার সবগ্াল 'তাঁন 
১৭৭৪ নাগাদ পুনরায় জয় করে নেন। ১৭৭৫-এ তান বেলারি দখল 


১০৮ ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


করেন বাসালত জঙ্গের (নজামের ভ্রাতা) কাছ থেকে এবং ১৭৭৬-এ 
মারাঠা সেনাপাঁত মরার রাও”র রাজ্য সাভান্যর (বোম্বাই প্রোসডেল্সি, 
দভটের কাছে) ধ্বংস করেন। প্না র্াজপ্রাতনিধিরা ব্যর্থ চেষ্টা করেন 
তাঁকে 'বনম্ট করার। 

১৭৫৭৮ মহাীশর রাজ্য বিস্তৃত হল কৃষ্কা নদশ পর্যন্ত। 

১৭৭৯ ইংলপ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে য্দ্ধ ঘোষণা; ফ্রান্সের পক্ষে [নিজেকে] 
ঘোষণা করেন হায়দর। ফরাসীদের কাছ থেকে পাণ্ডিচেরশ এবং মাহে জন্ম 
করে নিল ইংরাজরা। 

১৭৮০ মহা সমামেলে যোগ 'দয়ে মাদ্রাজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন 
হায়দর আলি। 

১৭৮০ দ্বিতীয় মহখশূর য্যদ্ধ। ২০শে জুলাই হায়সদর চেঙ্গামা গারসঙ্কট 
হয়ে কর্ণটিকে এসে ছারখার.করে দিলেন জায়গাটা, যৎপরোনাস্ত নিষ্ঠুরতা 
চলল, জবলস্ত গ্রামগুলির ধোঁয়া দেখা যেত মাদ্রাজ থেকে । __ ইংরাজ 
মধ্যে বেশ দৃরত্ব। গুণ্টুরে সেনাধ্যক্ষ স্যার হেস্র মনরোর সঙ্গে মেলবার 
চেম্টার সময় টিপ? সাহেবের নেতৃত্বে মারাঠা অশ্বারোহন বাহনীর একাট 
বড়ো দল কর্পেল বেইলিকে পথে আক্রমণ করল । কষ্টে তাঁকে হটিয়ে 
এগিয়ে চললেন বেহাল, কিস্তু তাঁর এবং মনরোর মধ্যকার জায়গায় এসে 
হাঁজর হলেন হায়দর, __ 

১৭৮০, ৬ই সেপ্টেম্বর __ বেইলির দলকে ঘিরে ফেলে পাঁললোর ছোট গ্রামের 
কাছে প্রায় নিম্মল করে দিলেন ।-_- ১৭৮০-এর শেষাশোষঘ হায়দর আক্ট 
দখল করলেন। 

১৭৮১, জান্;য়ারশী স্যার আক্নার কুট আরো সৈন্য নিয়ে জলপথে এলেন 
কাঁলকাতা থেকে; কুদালোরের কাছে পোর্ট নোভো”তে হায়দরকে আন্রমণ 
করে সাবশেষ জয়লাভ করলেন। 

১৭৮১, জুলাই কর্ণেল পার্সগএর অধীনে বঙ্গ বাঁহনশী নাগপ্যরের রাজার 
সহায়তায় ডীঁড়ষ্যা হয়ে এসে, প্লিকটে কূটের সঙ্গে মিলল, পলিলোর 


ওয়ারেন হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৭৭ ২--১৭ ৮৫ ১০৯ 


ছোট গ্রামের কাছে (পুলিকটের নিকট) হায়দরের সঙ্গে উভয়ের নিজ্ফল 
লড়াই। 

২৭শে সেশ্টেম্বর সাঁঙ্গরের ডেত্তর আকণ্ট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) কাছে 
কুটের চূড়ান্ত জয়; পরে বর্ষকালে তান মাদ্রাজের কাছে সেনানবাসে 
চলে আসেন। 

১৭৮১-র শেষের দিকে -_মাদ্রাজ প্রেসিডেন্ট [হলেন] লড মেকাটশন (স্যার 
টমাস রামবোল্ডের জায়গায়)। তাঁর প্রথম কাজ, নাগপটনমের ওলন্দাজ 
দগ্গ আক্রমণ ও বিনষ্ট এবং সেখানকার ওলন্দাজ কুঠি ধংস করা; দক্ষিণে 
ওলন্দাজদের ব্যবসাবাপিজ্যের সম্প্রসারে ঈর্ষান্বিত ডিরেউরদের কোর্টের 
গোপন নিদেশে এটা [করা হয়]। তাছাড়া তোঁলিচোরভেও ইংরাজদের 
সামান্য সাফল্য । মালাবার উপকূল আন্রমণের জন্য হায়দর আলি কর্ণাটক 
জয়ের চেষ্টা ছেড়ে 'দিলেন। 

১৭৮২ 1সংহলে ওলন্দাজদের তিরূকোণমালাই বন্দর দাবাবার পর 'ফিরাঁতি 
ইংরাজ নৌবহরের সঙ্গে ফরাসী নোৌবহরের সাক্ষাৎ পোর্ট নোভো"র 
অদূরে; নৌযুদ্ধে কোনো সঙ্কান্ত হল না; ছোট একটি ফরাসী দল 
পশ্ডিচেরীতে নেমে যোগ দল হায়দর আলির সঙ্গে। 

১৭৮২, জুলাই নাগপটনমের অনাতিদ্‌রে দুটি নিষ্ফল নৌধ্যদ্ধ। - একাঁট 
ফরাপশ বাহনী পয়েন্ট দ্য গলে (সিংহলে) নেমে তিরুকোণমালাই'তে গিয়ে 
সহর পুনরায় দখলে এনে সেখানকার [ইংরাজ] রক্ষী সৈন্যদলকে ধংস 
করল। সিংহলের কাছে ফরাসী নোৌবহরের বিরদ্ধে এাডামরাল হিউ'এর 
আন্রমণ 'ানশ্ফল; [নৌবহর নয়ে] হিউ বোম্বাই [গেলেন], সম5দ্র ছেড়ে 
ণদয়ে গেলেন ফরাসশদের একাধিপত্যে। 

১৭৮২-র শেষের দিকে টিপ; সাহেব পালঘাটে (কয়ম্বটোরের কাছে) 
ইংরাজদের সুরক্ষিত ঘাঁটি আব্রমণ করেন; ঘাঁটি দখলের প্রথম আক্রমণ 
ব্যর্থ হল, ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত [সেনানবাস] অবরোধ করে রইলেন, তখন 
হায়দর আলর হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তান সমস্ত সৈন্য 'নয়ে গেলেন 


মহীশরে। 


১১০ ধ্রাটশ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানর ভারত বিজয় 


১৭৮২, ৬ই ডিসেম্বর ৮০ বছর বয়সে হায়দর আলির মৃত্যু। তাঁর মল্তী, 
খ্যাতনামা অর্থাবদ পূর্ণায়্া টিপু না আসা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু সংবাদ 
গোপন রেখোঁছিলেন। 

১৭৮২, ডিসেম্বর টিপ; সাহেবের দিংহাসনারোহণ, [তান] ১,০০,০০০ 
লোকের চমৎকাব একটি সৈন্যবাহনী এবং টাকা ও রত্বের বিরাট একটি 
ভান্ডার পান। 

১৭৮৩, ১লা মার্চ টপ; -_ প্রথমে বিনা বিঘ্নে নিজের শাক্ত জড়ো করে -_- 
পশ্চিম উপকূলে গেলেন মাঙ্গালোর আক্রমণের জন্য। 

১৭৮৩, জ্যনের প্রথম দক -_ উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বে সমস্ত ফরাসণ 
সৈন্যবাহিনীর নেতা তখন বুঁসি, একটি সৈন্যদল নিয়ে [তানি] কুদালোরে 
নেমে দেখলেন, টিপ গেছেন পাঁশচম উপকূলে, হায়দর আল মৃত; তাঁকে 
সঙ্গে সঙ্গে আন্রমণ করলেন জেনারেল স্টুয়ার্ট স্যার আয়ার কুটের জায়গায় 
তান এসোঁছলেন); 

১৭৮৩, ৭ই জুন অনেক লোকসান "দয়ে কুদালোরের বাহর্ঘাঁটি ইংরাজরা 
দখল করে। -_ সেই দিন কুদালোর থেকে অদূরে নৌয্যদ্ধ [হল], এতে 
এযাডামরাল হিউ হেরে গিয়ে মাদ্রাজে ফিরে গেলেন [নৌবাহিনী] ঠিকঠাক 
করার জন্য, এদকে ফরাসঈ বিজেতা সঃফ্রদই ২,৪০০ নো পদাতিক ও নাবিক 
নামালেন বাসর বাহনীতে একট 'ব্রগেড হিসেবে ষোগ করার জন্য। 

১৮ই জুন ফরাসীদের বীরাবক্রমে হামলা (দলে ছিলেন সাজেন্ট বার্নাডট, পরে 
সুইডেনের রাজা) প্রাতহত; এরপর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সান্ধর খবর 
আসাতে জেনারেল স্টুয়ার্ট মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করলেন; নিজের ঘাট 
মজবৃত করলেন ব্যাস । ইতিমধ্যে বোম্বাই সরকার কর্তৃক প্রোরত আভিষান 
বেদনোর এবং মালাবার উপকূলে আরো অনেক জায়গা আধকার করে। 
টিপ; বোৌরয়ে বেদনোর আবার দখল ক'রে [সেখানকার] রাক্ষদলকে 
জেলে পাঠিয়ে মাঙ্গালোর (১,৮০০ জন লোক) অবরোধ করলেন 
৯০০,9০০ লোক এবং ৯০০ কামান নিয়ে; নস্মাস প্রাতরোধের পর 
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আত্মসমর্পণ করতে হল সহরটাকে। -- একই সময়ে কর্ণেল ফুলার্টন 
আভযান চালান মাদ্রাজ থেকে মহাীশরে, কয়দ্বটোর দখল করে 
শ্রণারঙ্গপটনমে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময়ে লর্ড মেকার্টান তাঁকে প্রত্যাহার 
করে সান্ধির কথাবার্তা শুরু করলেন 'নর্বোধের মতো 1১৩৩ পৃ দ্ুন্টব্য] | 
উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামাবে, প্রথমে এই ছিল সর্তের 1ভাঁত্ত; মেকার্টান 
ইংরাজ সৈন্যদের ফারয়ে আনলেন, টিপ; আশেপাশের এলাকা 'বিধবস্ত 
করে চললেন; কাঁমশনারদের উপর বলপ্রয়োগ করে তাদের ততাঁদন যেতে 
দেনাঁন যতাঁদন না তারা তাঁর আদেশমতো মাঙ্গালোর সান্ধ সই না করল, 
[তার] 1ভাত্ত [হল] আধকৃত জায়গা পরস্পরকে 'ফারয়ে দেওয়া । 

১৭৭০--১৭৭৫ মিঃ উইণ্৪, মাদ্রাজের প্রোসডেন্ট। তাঞ্জোরে জঘন্য ব্যাপার* 
(১৩৪ পজ্ঠা)। 

১৭৭৫--১৭৭৭ লর্ড পগট, মাদ্রাজের প্রোসিডেন্ট। এই বৃদ্ধ" ব্যাক্তীট 
(ডিরেই্রদের আদেশে) শুধু যে “কোম্পানিকা নবাব" (কর্ণটিকের) মহম্মদ 
আলি কর্তক অপহৃত রাজ্য তাঞ্জোরের রাজাকে ১৭৭৬-এ প্রত্যার্পণ 
করলেন তা নয়, সরকার বিভাগের নানা শাখায় দ;ঃনশীতি ও তহাবিল 
তছরুপ [দমনে] হাত দিলেন; বিশেষ করে, তাঞ্জোর রাজস্বের একাংশ 
মিথ্যা করে জনৈক পল বেনাঁফল্ড দাবী করায় 'কুত্তাঁটর' বিরুদ্ধে তাঁন 
তদন্ত চালান । কাউন্সিল সব সময় প্রোসডেন্টের বিরোধন, তাঁকে অত্যন্ত 
অপমান করে, দ;জন সদস্যকে তানি সসপেণ্ড করলেন, সংখ্যাগ্ারচ্ঠেরা 
পিগটকে জেলে পরে ! তাঁকে জোর পাহারায় আটক রেখে 1দলেন মত্যু না 
হওয়া পর্যন্ত। এর জন্য __ প্রোসডেন্টকে হত্যার জন্য -- কোনো সাজা 
দেওয়া হয়াঁন! 


১৭৭৭--১৭৮০ স্যার টমাস রামবোল্ড, মাদ্রাজের প্রেসিডেণ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে 


* উইণ্চের প্রশাসনে তাঞ্জোর দখাঁলত ও লাণ্ঠত হয়, নামে কর্ণাটকের নবাব দ্বারা 
কোম্পানির সৈন্যদের সাহায্যে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি ও ইংরাজ সুদখোররা এ কাজটা 
করে। লুঠের সবচেয়ে বেশ বখরা পায় নবাবের ব্যাক্তগত “পাওনাদার'রা, এতে লন্ডনে 
কোম্পাঁনর 'ডিরেক্রদের কোর্ট অত্স্ত "ক্ষিপ্ত হয়। 


১১২ ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


নানা চক্রান্ত (১৩৫--১৩৮ পৃজ্ঠা), তার জায়গায় ল্ মেকার্টীন, এলেন 
১৭৮১-র শেষের 'দিকে। 

১৭৮৩-_১৭ ৮৫ ওয়ারেন হে্টিংস'এর প্রশাসনের অবসান । চতুর্দক থেকে 
উৎপশীড়ত হেস্টিংস ভয়স্কর মেজাজ দেখালেন স্নীপ্রম কোর্টের ব্যবহার 
ন্যক্কারজনক, তারা 'নজেদের প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের সর্বময় কর্তা 
মনে করত, এবং সরকারের সমস্ত কাজের ণঁবচারক” বলে জাহর করত। 
শুধু রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে যেন জমিদারদের দেখা হয়, এ মর্মে 
প্রানয়ম জার করে সরকার, বকেয়া পড়লে তারা গ্রেপ্তার এবং শান্তযোগ্য ; 
অত্যন্ত অধৈর্যভাবে এ প্রানয়ম প্রাতপালন করে ইংরাজ বিচারকরা প্রায়ই 
শাক্তশালণ তথাকাথত জঁমদারখ রাজাদের ধরে কারাগারে 'নক্ষেপ করত, 
সামান্য তহাবিল ঘাটাঁতির জন্য তাদের সর্দে এমন ব্যবহার করত ঘেন তারা 
ছিকে অপরাধশী। এ ভাবে জামদারদের পসার কমে গেল, প্রায়ই রাইয়তরা 
তাদের খাজনা 'দতে নারাজ হত; ফলে রাইয়ত প্রসঙ্গে জামদারদের আরো 
বেমাল;ম নিপীড়ন এবং অন্যায় আদায় ! 

প্রথম জর্জ (১৭২৬) এবং ভৃতশয় জজের (১৭৭৩) যে দ্যাট সনদ অনুসারে 
স্বাপ্রম কোর্ট প্রাতিষ্ঠিত হয়, তাতে ইংলশ্ডের সমস্ত সাধারণ আইন তখন 
ভারতে বলবৎ; আকাটমূর্খ ইংরাজরা কঠনভাবে এ আইন মেনে চলার 
ফলে দেশীয় লোকেরা (১৯৩৯ পৃজ্ঠা তুলনীয়) এমন সব অপরাধের জন্য 
ফাঁস কাঠে ঝুলত যেগুলো তাদের আইনে কিছ: নয়! 

[বিচারসাপেক্ষ অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের কাছ থেকে জামিন চাইবার যে ইংরাজন প্রথা 
তার থেকে উত্তব হয় কাশশীজোরা মামলা; এই ক্ষেত্রে রাজস্বসংক্রার্ত একটি 
মামলা স্যাপ্রম কোর্টে আনা হয় কাশীজোরার (১৩৯,১৪০ পৃচ্ঠা দ্রষ্টব্য) 
রাজার (অর্থাৎ জাঁমদার) বরুদ্ধে (এই মামলায় বোলফরা অভ্তঃপরে 
অশালীন প্রবেশ করে তিনি যাতে কোর্টে হাজির হন তার জামিন হিসেবে 
পরিবারের বিগ্রহ নয়ে যায়)। কাশীজোরার পক্ষ নিয়ে হোস্টংস একাঁট 
আদেশ জার করেন এই মর্মে যে, স্বেচ্ছায় আ্নাপ্রম কোর আঁধকারক্ষেন্র 
মানতে না চাইলে দেওয়ানশ মামলায় দেশশীয় লোকেরা তার আওতার বাইরে 
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বলে নিজেদের গণ্য করবে, এতে “বচারালয় অপমানের জন্য স্দীপ্রম কোর্ট 
শমন জারী করল কাউন্সিল এবং গভরন্নর-জেনার্েলকে । বিন্দুমাত্র পরোয়া 
করলেন না হেস্টংস। 
রাজস্ব সংগ্রহের নবব্যবন্থ্য ও “ওয়ারেন হেস্টিংস'এর 'বাঁধসংহতা' (১৪০ 
পৃজ্চা)। (অন্যান্য 'জানসের মধ্যে তিনি র্বাজদ্বের ব্যাপারকে নাগান্ধিক 
প্রশাসন থেকে আলাদা করেন, প্রথমাটর নাম দিলেন 'সামায়ক আদালত: 
এবং শেষেরাটর 'জেলা আদালত" এবং দুটির উপরে আপশীল কোর্ট 
[হিসেবে বসালেন “দদর দেওয়ান-ই-আদালত'; এতে প্রধান 'বচারপাঁতি 
হিসেবে তান 'নষুক্ত করলেন স্যার ইলাইজা ইম্পেকে ।) 

১৭৮৪ চৈৎ সিংহের ব্যাপার, তাঁকে হোস্টংস বারাণসর রাজা করোছিলেন 
(১৪০, ১৪১) । 

ফৈজযল্লা খাঁর ব্যাপার । অযোধ্যার নবাব, আসফ-উদ-দোঁলার সঙ্গে একা 
চুক্তি সম্পাঁদত, এট অনুসারে অযোধ্যায় ইংরাজ সৈন্যদলের খরচা তান 
জোগাবেন; [সৈন্যদল] কমানো হয় এবং কয়েকাঁট আঁধকার উভয় পক্ষের 
সম্মাতক্রমে 'নাদর্ট হয়; চুক্তির তৃতীয় অন্যচ্ছেদ হাফিজ রহমতের 
(রোহলা) ভ্রাতুষ্প্র কৈজ7লা খাঁ সংক্রান্ত ; চুঁক্ত অনুসারে তান রোহলাদের 
প্রধান সেনাপাঁত হলেই কোম্পাঁনর বাহনীর শীক্ত বাদ্ধ করার জন্য 
তাঁর ৩,০০০ লোক জোগাড় করার কথা; পরে &,০০০ লোক দাবী করেন 
হোস্টংস, ফৈজ;ল্লা খাঁ বললেন, তান পারবেন না। অযোধ্যার সঙ্গে চুক্তির 
তৃতীয় অন্নচ্ছেদ অনুসারে] হেস্টিংস দাবী করলেন যে, যেহেতু 
রোহিলখণ্ড ফৈজন্লার “সামন্ত আঁধপাতি' অযোধ্যার নবাবের জায়গীর 
মান্র, সেহেতু সেটা 'নয়ে নেওয়া উচিত [শেষোক্তটির]; পরে ১৫ লক্ষ 
টাকা 'দয়ে তান [ফৈজনললা খাঁ পুনরায় এট ফিরে পান; তারপর 
কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন হেস্টিংস। 

১৭৮৫ কাঁলকাতায় পদত্যাগ করে ইংলণ্ডে [হেসস্টিংস'এর প্রত্যাবর্তন] ; 
ইংলশ্ডে তাঁর দঃগাঁতি; পিট তাঁর শন্ত্;; সে কারণে বাকের (পটের লোক) 
বাগাড়ম্বর ১৪২,১৪৩ পৃজ্ঠা তুলনীয়)। ১৮১৮-এ (৮৬ বছর বয়সে) 
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১১৪ ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানর ভারত িবজয় 


হেস্টিংস'এর মৃত্যু । (পটের আপ্রয় রাজ্যাধকার নশীতি ছাড়া হোস্টংস'এর 

আর একাঁট গুরু অপরাধ হল এই যে, তানি ভারতে কোম্পানির 

কর্মচারীদের বেতন বাঁড়য়ে দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল এই “ইতর 

দঙ্গলটার' বলপুরবক আদায় বন্ধ করা, এরা মাইনের মারফতে নয়, হিন্দযদের 

কাছ থেকে বলপবক অর্থগ্রহণে বড়োলোক হবার ফাকর দেখত ।) 
[বৃটেনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকাণ্ড। 

১৭৮০, মার্চ প্রীত তিন বছর পরপর ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পাঁনর যে বিশেষাধকার 
তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল; পালশমেন্টের এ্যাক্ট্‌ অনুযায়ী সেই 
আধকারগুলো বাড়ানো হল ১৭৮৩ পর্যস্ত; সরকারী খণ বাবদ, দেশের যা 
পাওনা সেটা আংাঁশকভাবে মেটাবার জন্য সরকারী কোষে কোম্পাঁনকে 
দিতে হল ৪,০০,০০০ পাউণ্ড।_হায়দর আঁলর সঙ্গে যুদ্ধের তদন্ত করার 
জন্য একাট গোপন গ্লোর্লামেন্টার) কামিটির গঠন;-_ কাঁলকাতার স্নাপ্রম 
কোর্টের নানা জুলুম জবরদস্তির বিরুদ্ধে দেশীয় বাঙ্গালীদের আবেদনপন্্র 
বিচারের জন্য দ্বিতীয় একাঁট |কাঁমাঁট গাঠিত]। 

১৭৮২, ৯ই এপ্রিল মিঃ হেনার ডাণ্ডাস, ইম্ট হীণ্ডম়্া ডিরেইউর বোর্ডের 
সদস্য (পরে ১৮০৬-এ, যখন তান আর্ল অব মেলাভিল, তখন এই ইতর 
ব্যাক্তটি দুনর্দটীতর আভযোগে পালনমেন্টে আভযুক্ত হয়, প্রথমটা নর্থ 
ও ফক্স এবং পরে পটের পেটোয়া ?ছলেন) অত্যন্ত তীব্রভাবে ভারতে শাসন 
পাঁরচালনার 'নন্দা করেন; ১৭৮২-র মে মাসে হান ওয়ারেন হেস্টিংসকে 
প্রত্যাহবানের দাবী জাঁনয়ে প্রস্তাব করেন, পালামেন্টে এ প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, কিন্তু সাধারণ সভায় স্বত্বাধকারদের কোর্ট প্রত্যাহবানের হ7?কুম 
জানি করতে দিল না ভিরেক্টরদের । 

১৭৮২ ল্ড” নর্থের মান্দমসভার পতন; শেলবন্ধেে নেতৃত্বে মান্তিসভা; 


১৭৮৩-র এ্রাপ্রল মাসে ফক্স এবং নর্থের কোম্নালসনের কাছে তার 
পতন। 


বৃটেনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকাণ্ড ১১৫ 


১৭৮৩ (নর্থ ও ফক্সের কোয়ালিসন মান্দ্রসভা ।) ফক্সের 'ভারত [বিল' পেশ। 
আর একটি খণের জন্য (প্রথমটা পালামেন্ট মঞ্জঃর করে ১৭৭ ২-এ) 
কোম্পানির আবেদন, অর্থাভাবের এই 'ছিতীয় স্বীকাতি নিয়ে দেশে খুব 
হৈচৈ। নিজের বিলে ফক্স প্রস্তাব করেন: কোম্পানির সনদ চার বছরের 
জন্য স্থগত থাক; এ সময়ে ভারতের শাসনকার্য চালাবেন পালামেন্ট 
মনোনীত সাত জন কমিশনার; স্বত্বাধিকারশীদের কোর্ট দ্বারা মনোনগত 
ন'জন সহকারঈ কামশনার ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পারচালনা 
করবেন; বংশান/ন্রামক ভুস্বামী বলে জামদারদের মেনে নেওয়া হবে; 
যুদ্ধ ও সান্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের একাটি 
নিয়ন্মণ পাঁরষদের অধশনে থাকবে । (শেষটা [সত্ট] পরে 'পিটের শবলের 
অন্তভূক্তি হয়। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর ভারত শাসনকালে এর বিন্দুমাত্র 
পরোয়া করেনান।) পালমেণ্টের নিম্নতর কক্ষে ফক্সের বিলাট গৃহীত; 
তৃতীয় জজ লদের হুকুম দলেন বিলাটিকে নামঞ্জ;র করতে, এরপর -- 

১৭৮৪, জান্য়ারশী -_ তৃতনয় জর ফল্সকে সদলে পদচ্যুত করেন; নূতন 
মান্নসভার প্রধান হলেন পিট; কোম্পানির প্রাতি তাঁর মনোভাব বন্ধ,সলভ, 
তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে তান নানা ভাবে সাহায্য করেন। 

১৭৮৪, ১৯৩ই অগস্ট 'পটের “ভারত বিল"; রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের 
জন্য 'প্রাভ কাউীান্সলের ছ'জন সদস্য নিয়ে কামশনারদের একাটি বো 
গঠিত এবং এই বোর্ভের আদেশ গ্রহণ,ও জারির জন্য তিনজন ডিরেউরের 
একটি গোপন সামাতি নিযুক্ত হল। স্বত্বাধিকারীদের কোর্টের হাতে 
কোনো শাসন ক্ষমতা থাকবে না। যাৃদ্ধ ও সান্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে 
পারচালনা ও সম্পাদনের ক্ষমতা কামশনারদের বোর্ডের আদেশাধণন 
থাকবে। র্াজ্যগ্রাসী কর্মনীতি নাকচ করতে হবে। ভারত সরকারের 
অধখনে প্রত্যেক আফসারকে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর সম্পাত্তর ভালকা 
পেশ করতে হবে, কী ভাবে সেটা হাতে এসেছে তার বিবরণসদ্ধ। বিপ্চল 
সংখ্যাঁধক্যে বিলাট গৃহীত হল ১৭৮৪-এ; এরপর থেকে কমিশনারদের 


৪* 


১১৬ 'ব্রাটশ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানর ভারত বিজয় 


বোডের সভাপতি হলেন ভারতের সত্যকার স্বেচ্ছাচারী গভর্নর ! দুবৃত্ত 
ডান্ডাস (মেলভিল) এ পদে প্রথম আসেন। 

দ;ঃবৃত্ত ডাণ্ডাসের কাছে প্রথম কেস: আকর্টের নবাবের (ওরফে কর্ণটকের 
মহম্মদ আল) খণ। এই মহম্মদ আল [ছলেন] আতিশয় 
পানভোজনাসক্ত, লম্পট ও ব্যাভচারণ, নানা বাক্তীবশেষের কাছ থেকে 
অনেক টাকা ধার করে শোধ দিতেন বেশ বড়ো বড়ো ভূমিখণ্ডের আয় 
তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে । এটা 'বেশ সুবধাজনক' মনে হত পাওনাদারদের 
কাছে (অর্থাৎ জঃয়াচোর ইংরাজ সহদখোরদের কাছে); এর ফলে আবিলম্বে 
এই 'পরগাছা" ব্যাক্তর। বড়ো ভুদ্বামশর স্তরে পেশাছয়ে রাইয়ত নিপীড়ন 
করে অগাধ ধনসম্পান্ত সণ্চয় করতে পারত । এর থেকে এই সব ভূইফোঁড় 
ইউরোপীয় (অর্থাৎ ইংরাজ) জমিদার কর্তৃক দেশীয় চাষীদের উপর -- 
আঁতমান্রায় বিবেকবাঁজতি _ অত্যাচার ! তারা এবং নবাব সমস্ত কর্ণাটকের 
সর্বনাশ করে। 

১৭৮৫ বদমাইশ ডাণ্ডাস (এবং তাঁর নেতৃত্বে কমিশনারদের বোট এ 
ব্যাপারের ভার নিয়ে রক্তচোষা ইংরাজ বদমাইশদের যাতে অত্যন্ত সুবিধা 
হয় সে ভাবে 'নম্পান্ত করলেন। এলাকাটিকে কের্ণাটক) মহাজনদের কবল 
থেকে মক্তি দেবার ওজহাতে তারা প্রস্তাব করল যে, নবাবের ধারশোধের 
জন্য ৪,৮০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হোক যাতে করে নবাবের মহা 
উপকার করা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর আগে নবাবের সর্বনাশের মূলে 
যারা সেই বাঁক্তগত স'দখোর্দের টাকা শোধ করা যায়। হাউজ অৰ 
কমল্সে হীন ডাশ্ডাসকে দৌখয়ে দেওয়া হল যে, এর ফলে বেনফিল্ড 
প্রমুখ লোকেরা, ঘারা একেবারে বিবেকবিরাহত জোট পাকিয়ে কর্ণাটকের 
ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব জ;য়াচুত্রি করে ল;ঠ করেছে, তারা প্রচুর টাকা পেয়ে 
যাবে। হতচ্ছাড়া শিট মান্দিসভা -- তখনও ! -- বিজয় দর্পে হাউজ অব 
কমন্সে বিলটি পাস কারিয়ে নিল, এবং এর ফলে শধ্য পল বেনািল্ভ 
একাই কর্ণাটকের রাজস্ব থেকে ৬০০,০০০ পাউন্ড পেয়ে গেল! 
(ডাণ্ডাস-মেলাভলের কাণ্ড এটি, পরে, ১৮০৬-এর সেই জঘন্য ব্যাপারে 


লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশাসন, ১৭৮৫--১৭৯৩ ১১৭ 


যান জাঁড়য়ে পড়েন!*) দুনর্শীতপরায়ণ ডান্ডাস খণগ্ালকে তিন 
শ্রেখশীতে ভাগ করেন, সবচেয়ে বড়ো শ্রেণী হল ১৭৭৭-এর একশকৃত 
ধণ। ওয়ারেন হোস্টংস যে পাঁরকজ্পনা পেশ করোছিলেন তাতে ১৫ লক্ষে 
ধণশোধ হত, এঁদকে ডাণ্ডাসের পরিকল্পনার ফলে 'দতে হয় ৫০ লক্ষ ! 
বিশ বছর পরে (১৮০৫-এ) পুরোনো খণগুলোর শেষটা যখন শোধ 
হল তখন দেখা গেল ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি, যেমনাট আশা করা 
গিয়োছল, নূতন ৩ কোটি ধার করে বসেছেন! তখন নূতন তদন্ত শুরু 
হয়ে চলে ৫০ বছর, নবাবের ব্যাপারে দাঁড় টানার আগে ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
খরচা হয়। ভারতের দীনদারদ্র লোকের সঙ্গে এ ছিল 'ব্রাটশ সরকারের 
ব্যবহার _- 'িটের আইনের পর শাসনক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে 
[ভারতে], কোম্পানর নয়! 


(চ) লর্ড কন্নওয়ালিসের প্রশাসন, ১৭৮৫ -_ ১৭৯৩ 


১৭৮৫--১৭৮৬ ওয়ারেন হেস্টিংস'এর অবসরগ্রহণের পর কলিকাতা 
কাউীন্সলের জ্যেন্ঠ সদস্য স্যার জন ম্যাকফরসন সামায়কভাবে গভর্নর- 
জেনারেল হন; আর্ক সংস্কারে তিনি সরকারী খণ ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
কমান। গভর্নর-জেনারেল হিসেবে লর্ড" মেকার্টনর মনোনীত হবার 
কথা ছিল, কিস্তু পালমেণ্টে ডাণ্ডাসকে বিরোধিতা করাতে সঙ্গে সঙ্গে 
এ সঙকল্প] ত্যাগ করা হয়। 

১৭৮৬ কাঁলকাতায় কর্নওয়ালসের আগমন। -- অযোধ্যার নবাব আসফ- 
উদ-দোৌলা নিজের এলাকায় ব্রিটিশ সৈন্যদল রাখার দর;ন যে খরচা তাঁর 
উপরে চাপানো হয়োছিল সেটা কাময়ে দেবার জন্য আবেদন করেন; সেট। 
৭৪ লক্ষ ' থেকে ৫০ লক্ষ করোছলেন কনওয়াঁলস রোসিডেস্টের উপদেশ 
সত্বেও, তান বলেন যে, আসফ বাড়াতি টাকাটা বাইজী আর শিকারে 
* ফাস্ট লর্ড অব দ্য গ্যাডামরালাট হিসেবে (১৮০৪--১৮০৫) নৌবাহিনীর জন; 

বরাদ্দ মোটা সরকারপ টাকা তছর্‌পের আঁভযোগে ডান্ডাসের (মেলভিলের) বিচার হয় 


হাউজ অব লস-এ ১৮০৬-এ। 


১১৮ 'ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


সপ 


উড়ে দেবে। -- নিজামের সঙ্গে মিতালি করে নানা ফড়নবীশ টিপ্‌র 
[বরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালালেন প্রকাশ্যভাবে। ৪৫& লক্ষ টাকা 'দয়ে 
তাঁকে শান্ত করলেন টিপু । 

১৭৮৮ ব্রিটিশ সৈন্য গ্‌স্টুর সরকার 'নাজেদের আঁধকারভূক্ত করে নিল। 
বাপার ছিল এই, ১৭৬৮-এর সাধ অনুসারে 'নজাম কথা দয়োছিলেন 
যে, এই প্রদেশের শাসনকর্তা বাসালত জঙ্গের মৃত্যুর পর গুণ্টুর সরকার 
কোম্পাঁনকে 'দয়ে দেওয়া হবে; বাসালত জঙ্গের মৃতু) হয় ১৭৮২-তে।__ 
াজাম তখন দাবী করলেন যে, এবার সান্ধর অন্য অংশটি প্রাতিপালন 
করা উাঁচত ইংরাজদের, অর্থাৎ হায়দর আলির বংশের কাছ থেকে কণণটক 
বালাঘাট জয় করে নেওয়া, যাতে করে সেটার রাজস্ব থেকে মারাঠাদের 
চোথ তান দিতে পারেন! কিন্তু ইংরাজরাই ানজেরা পরপর দ7টি সাঁক্ধতে 
হায়দর এবং িপুকে কর্ণাটক বালাঘাটের সাবভোম রাজা বলে মেনে 
নিয়েছিলেন! কর্নওয়ালিস -_ 

১৭৮৮ -_- কথা দিলেন যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা নেই এমন যে কোনো 
শাক্তর বরুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যরা সাহায্য করবে ানজামকে এবং ইংরাজদের 
কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটক বালাঘাট হস্তান্তর করা হবে! 
কর্নওয়ালিসের এই দুম্যখোনশতিতে টিপ; সুলতানের সাতিশয় ক্রোধ! 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর 'মন্র ন্রবাঙ্কুরের রাজা কোঁচিনে ওলন্দাজদের কাছ 
থেকে দুটি নগর কনে সুরাক্ষত করোছিলেন; কোঁচিনের কর্তা, টিপুর 
অধীনে যান, টিপুর নিদেশে ঘোষণা করলেন এ দাট নগবী তাঁর। 
রাজা আবেদন পেশ করলেন ইংরাজদের কাছে আর কোঁচনের কর্তা 
টিপুর কাছে; শেষোক্তটি ত্রিবাওকুরের ব্যহ আক্রমণ করে রাজার কাছে 
পরাজিত। _- টিপ; ও ইংরাজদের মধ্যে য্দ্ধ ঘোষণা । 

১৭১৯০ কর্নওয়ালসের পন্রপক্ষীয় চুক্ত' অর্থাৎ নানা ফড়নবশশ ও নিজামের 
সঙ্গে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার ভিত্তিতে 'মন্রতা। 

১৭৯০--১৭১৯২ তৃতীশয় মহখশর য্দ্ধ (১৭১৯১-এ কর্নওয়ালিস নিজে সৈন্য 
পাঁর্চালনা করেন)। শ্রীরঙ্গপট্‌নমের বাহপ্রচিশর আক্রমণে দখল হবার 
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পর ফেব্রুয়ারী, ১৭৯২) টিপ; হার মানলেন; তাঁকে দিতে হল 'নজের 
এলাকার অর্ধেক, যুদ্ধ খরচার জন্য ত্রদের ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, দুজন 
পুত্রকে জামিন হিসেবে রাখতে হল ইংরাজদের অধশনে এবং মারাঠাদের 
দিতে হল ৩০ লক্ষ টাকা। আশেপাশের এলাকাসুদ্ধ দান্দিগুল এবং 
বড়মহল এবং বোম্বাইয়ের কাছে কিছ জায়গাজাম নিল কোম্পানি; 
টিপুর এলাকার বাঁকটা থেকে পেশোয়া পেলেন এক-তৃতশয়াংশ (কর্ণটক 
বালাঘাট এর অন্তর্গত) এবং 'নজাম অন্য এক-তৃতীয়াংশ । হাউজ অব 
কমন্সে কর্নওয়ালসের রাজ্যগ্রাসনীতির 'বরুদ্ধে আভযোগ বফল হল; 
উপরস্তু, তাঁকে মারকিস করা হয়। 

১৭৯৩, সেপ্টেম্বর ফরাসীদের শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা 
পাণ্ডচেরী কর্ণেল ব্রেথওয়েট কর্তৃক আঁধকৃত ... কর্নওয়ালসের ইংলণ্ডে 
প্রত্যাগমন। -- তাঁর িচারব্যবস্থা সংস্ক।র (১৫৬-১৫৮ পচ্ছজা)। 

১৭৮৪--১৭১৪ পাক্ষয়ার কম্মাবলী। ১৭৮২-র সলবাই (গোয়ালিয়রে) 
সান্ধর ফলে 'তাঁন দক্ষিণ ভারতে 'বপ্জ ক্ষমতা অর্জন করবেন (৯৩ পৃজ্ঠা 
দ্ন্টব্য)*। 

১৭৮৪ সান্ধিয়া দিল্লীতে গিয়ে সাক্ষীগোপাল সম্রাট শাহ আলমকে (দ্বতীয় 
আলমগীরের পত্র, একদা বীর শাহজাদা) 'দিয়ে নজেকে “সাম্রাজ্যের 
প্রধান শাসনকর্তা” পদবী এবং বাদসাহশ বাঁহনণর প্রধান আঁধনায়কের 
ভার দেওয়ালেন, আশ্রা এবং দিল্লী এই দুটি প্রদেশ উপহারস্বরূপ 
দিতে বাধ্য করলেন। -_ রাজপ্যতদের আক্রমণ করাতে ভীষণ পরাজয় 
ঘটে [তাঁর]: তাঁর “বাদসাহন' সৈন্যঞ্ন সদল বলে শন্রুপক্ষে যোগ দেয়। 

১৭৮৭ 'সান্ধয়াকে আব্মণ করলেন ইসমাইল বেগ (পূবতিন প্রধান 
শাসনকর্তা মহম্মদ বেগের ভ্রাতুষ্পন্র); আগ্রা দখল করলেন ইসমাইল, 
গুলাম কাদেরের (জাবত খাঁর পুত্র) নেতৃত্বে একাট শাক্তশালী রোহিলা 
দল তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। 'সান্ধয়া দিল্লী থেকে অগ্রসর হলেন; মিত্রদের 
আক্রমণ, [তাঁর] পরাজয়; রোহিলারা গেল উত্তর ঈদকে; ইসমাইল বেগের 


* এই সংস্করণের ১০৭ পঙ্ঠা। 


১২০ ব্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


ছোট সৈন্যদলকে 'সান্ধয়া হারালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বন্য লঠেরা 
রোহলারা 'দল্লী আধকার করে দুমাস ধরে লুণ্ঠন ও ধবংসলীলা চাঁলয়ে 
অবশেষে বন্দী শাহ আলমকে অন্ধ করে দিল; এবার ইসমাইল বেগ 
সান্বয়ার সঙ্গে মিন্রতা করলেন। 

১৭৮৮ দুই 'ন্র একসঙ্গে দিল জয় করলেন; আলম শাহকে সিংহাসনে 
পুনরায় বসানো হল, গ্ছলাম কাদেরকে যন্ত্রণা দিয়ে মারা হল, দাম? 
জায়গণীর দিয়ে তুম্ট করা হল ইসমাইল বেগকে। দিল্লীর প্রকৃত শাসনকর্তা 
সান্ধয়া ফরাসী, ইংরাজ এবং কয়েকজন আইরিশ আফিসারের অধীনে 
চমৎকার একাঁট 'সপাহশ বাঁহনী গঠন করলেন, বড়ো বড়ো ঢ্যলাই'এর 
কারখানা বাঁসয়ে অসংখ্য কামান তৈরী করালেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 

১৭১৯১ রাজপচতদের বিরদ্ধে 'সান্ধয়ার সফল অভিযান । -- মুঘল সাম্রাজ্য 
মারাঠাদের কাছে হস্তান্তরত করার উদ্দেশ্য __ 

১৭১৯২ __ তান শাহ আলমকে বলে উত্তরাধিকার শাসনকতর্ণা পদবী গ্রহণ 
করলেন নিজের এবং বংশধরদের জন্য এবং “ভাকল-ইল-মযতলক' 
(সাম্রাজ্যের প্রতানাধ) পদবী দেওয়ালেন পেশোয়াকে । নিজে প্নায় গিয়ে 
উপরোক্ত সম্মানে পেশোয়াকে ভূষিত করার পর পেশোয়া নিজের রাজ্যে 
পদমর্যাদায় তাঁকে উজার নানা ফড়নবাঁশের সমতুল্য করে দেন। তখন 
থেকে সে-যুগের সবচেয়ে সেয়ানা এই রাজনী[তিজ্ঞ' এবং 'সান্ধয়া ও তাঁর 
বংশধরদের ষড়যন্ত্রের 'ভীঁত্ততে মারাঠাদের পরবতর্শ ইীতহাসের আবর্তন 

১৭৯৩ মারাঠা আভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দিক দিয়ে যান "দ্বিতীয় সেই 
হোলকারের পরাজয় ঘটল সিন্ধয়ার কাছে যুদ্ধে; শেষোক্তীট তখন 
হিন্দস্থানের সবশক্তিমান কতা হয়ে দাঁড়ালেন। 

১৭৯৪ মাধোজাী 'সাঙ্ধয়ার অকস্মাৎ মৃত্যু; তাঁর সমস্ত পদবী এবং পদ 
পেলেন তার ভ্রাতার নাতি দৌলত রাও 'সান্ধয়া ৷ 

১৭৮৬--১৭৯৩ পার্লামেন্টারি কার্ধবাহ: কাউন্সিলের পরামর্শ বিনা 
নিজের দায়তে বিধান জার করার ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলকে 'দয়ে 
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একাঁটি আইন পাশ হল ১৭৮৬-তে; যান পরে গভরন্নর-জেনারেল হন 
সেই ওয়েলেসালর কাছে এটা ০077176 1] [৪৮ বলে ঠেকোছিল; ওয়ারেন 
হোঁস্টংদ ষে সব বাধায় উত্ত্যক্ত হয়োছলেন সেগুলির হাত থেকে 
[গভর্নর-জেনারেলকে] উদ্ধার করার জন্য আইনটি পাশ করা হয়। 

১৭৮৮ উির্লেরেটার এ্যাকৃউ্‌, রাজার প্রতিভূু কাঁমশনারদের বোর্ড এবং 
কোম্পানির িরেইউরদের বোর্ডের মধ্যে সংঘাতের ফলে এর উৎপাত্ত; 
মান্তিসভা হুকুম দেয় ভারতে বিশেষ কাজের জন্য চারাট নূতন রোঁজমেন্ট 
গঠিত করা হবে, তাদের যান্রা এবং খাইখরচ দিতে অস্বীকার করে 
কোম্পানি । টাকা জোগানোর আদেশ কোম্পানিকে দিল কমিশনারদের 
বোড ডিব্রেক্ররা জানাল যে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান শাসন ক্ষমতা 
তাদের হাতে। এগ্নন কি ১৭৮৪-তেই 'পউ বলেছিলেন এবং আবার 
এখনও) যে, মাল্নসভার উদ্দেশ্য হল ভাবষ্যতে ভারত শাসনের সমস্ত 
ভার জাতির হাতে তুলে দেওয়া । পার্লামেন্টে দারুণ বিতকণ। ভিক্লেরেটারি 
এাক্‌ট শুধু ১৭৮৪-র আইনকে বলবৎ করে রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে 
কোম্পানির আচরণ পাঁরচালনার ক্ষমতা দেয় কমিশনারদের বোর্ডকে । 
১৭৯৩-তে কোম্পানির বিশেষাঁধকার নূতন একাঁটি সনদে ২০ বছরের 
জন্য বাড়ান হল। 


[জমিদারদের প্বার্থে রাইয়ত জমি বাজেয়াপ্ত, ১৭৯৩]% 
টি 


বঙ্গের ভূমি জামদারদের ব্যাক্তিগত সম্পারন্ত বলে স্বীকৃত হয় -_ 
১৭১৯৩ _- বঙ্গের গভরন্নর-জেনারেল লর্ড কনওয়ালিসের (প্রশাসনকাল 
১৭৮৬--১৭৯৩) আদেশে প্রথম কিস্তোয়ার-জারপের সময়ে । ১৭৬ ৫-তে 


* এই শরোনামাঁঙ্কিত অনূচ্ছেদাঁট, এখান থেকে পৃজ্ার ১২৬ ডট্‌ চিহিত অংশ 
পর্যস্ত ছিল মাক্সের এ একই নোট বইতে, ড৮, ৭০ পৃঃ), ও) বৃটিশ প্রভুত্ব ও ভারতের 
জাতীয় সম্পাত্তর ওপর তার প্রভাব নামক অংশে। 


১২২ ব্রাটশ ইস্ট হইীণ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


ইংরাজরা দেখে যে, "রাজস্ব আদায়কারীরা”, অর্থাৎ জাঁমদাররা জাঁমদারশ- 
রাজার স্থান দাবী করছে, এ ক্ষমতা মুঘল সাম্রাজ্যের অবনাতির কালে তারা 
ক্রমশ আয়ত্ত করে ।) তোদের ভাম বন্দোবস্তের বংশান7ক্রামক ধারার কারণ 
এই যে, ভূমি বন্দোবস্তের প্রকৃতি নিয়ে মুঘল-ই-আজমরা মাথা ঘামাতেন 
না, বাংসরিক খাজনা পেলেই হল; বছরে এ খাজনা ছিল একটা নিদিষ্ট 
পাঁরমাণ টাকা -- ধরা হত সেটা জেলার 'নজস্ব প্রয়োজন মেটাবার পর 
বাংসাঁরক উৎপাদন। এর ওপর জাঁমদারের আর যা কিছ আদায় তা হল 
তার নিজস্ব, সেজন্য সে রাইয়তদের শোষণ করত ।) লুণ্ঠনের দ্বারা আঁজত 
ভীম ও অর্থসম্পদ, সৈন্য এবং শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা তাদের [জমিদারদের] 
হাতে থাকাতে তারা নিজেদের রাজা বলে স্বীকৃত হবার দাবী জানায়। 
ইংরাজ সরকার (১৭৬৫ [থেকে]) তাদের শুধু অধনম্ছ তহশীলদার 
হিসেবে দেখে অটইনের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনল, নিয়ামত খাজনা 
দিতে 'বন্দমান্র নাট হলেই তারা হাজতে যাবে বা পদচ্যত হবে। অপর 
পক্ষে, রাইয়তদের অবস্থার কোনো উন্নতি করা হল না; বাস্তাবকপক্ষে 
তাদের লাঞ্চনা ও উৎপাড়ন আরো বেড়ে গেল, সমস্ত রাজস্ব ব্যবস্থায় 
এল বিশৃংখলা । 

১৭৮৬ 'িরেইররা রাজনশীতিসঙ্গত দৃম্টভঙ্গি থেকে আদেশ দিল, জমিদারদের 
সঙ্গে নূতন একাঁট ব্যবস্থা করা হোক এই স্পম্ট সর্তে যে, তাদের যা দিছু 
সুবিধা দেওয়া হবে সেগ্ীল তাদের আধিকারগত নয়, শুধু সপারিষদ 
গভনরের অন্গ্রহে ; জমিদারদের অধন্থ। যাচাই করে রিপোর্ট দেবার জন্য 
একটি কামশন বসানো হল; জামদারদের প্রাতিহিংসার ভয়ে সাক্ষ্য দিতে 
রাজী হল না র্াইয়তরা; জাঁমদাররা সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ এাঁড়য়ে গেল, ফলে 
কাঁমশনারদের কাজ অচল। 

১৭১৩ কমিশন ছেড়ে দিলেন লর্ড কর্নওয়ালিদ এবং হঠাৎ, আগে থেকে 


কছু না বলে, কাউীন্সিলে একাট প্রস্তাব পাশ করালেন, সেট সঙ্গে সঙ্গে 
আইনে বলবৎ হয়ে গেল, এই মর্মে যে, জমিদাররা ঘা সমস্ত [ভাঁমি] দাবী 


লর্ড কর্নওয়ালসের প্রশাসন, ১৭৮৫--১৭৯৩ ১২৩ 


করছে তার আধিকারণী বলে তাদের মেনে নেওয়া হবে এখন থেকে ... জেলার 
সমস্ত ভূমির উত্তরাধকার সূত্রে মালক বলে [মেনে নেওয়া হবে], সরকারের 
জন্য তারা যে সরকার রাজস্ব আদায় করাছল সেইটার কোটাটা নয়, [তারা 
দেবে] রাজকোষে শুধু এক ধরনের রাজকর ! 

পরে যান স্যার জন শোর র্‌পে দ্ব্ীদ্ধ কন“ওয়ালসের পদে বসেন সেই 
মিঃ শোর ভারতনয় এীতহ্যের এই ব্যাপক বলোপের বিরদ্ধে কাউীন্সিলে 
প্রাণপণে প্রাতিবাদ করেন; যখন তান দেখলেন, কাীন্সলে সংখ্যাগ্রুরা 
জাঁমদারদের ভূস্বামী হিসেবে ঘোষণা করতে দডরপ্রাতিজ্ঞ (বারবার নতুন 
বধান এবং হিন্দুদের পদ (69059) 1নয়ে ক্রমাগত বিরোধের ঝামেলা 
থেকে নিল্কীত পাবার জন্য শুধু), তখন তান দশসালা বন্দোবস্তের 
প্রস্তাব করলেন, কিস্তু কাউন্সিল চিরস্থায়ী [ব্যবস্থার] স্বপক্ষে রায় দিল। 
কাঁমশনারদের বোর্ড এ "সন্ধান্তের প্রশংসু। করল এবং -_ 

১৭১১৩ -- িটের মন্ত্িত্বে ভারতের জমিদারদের বংশান্‌ক্রমক ভূস্বামণ 
হিসেবে চিরস্থায়ভাঘে কায়েম কবার বিল পাশ হল। বাস্মত 
জামদারদের কী আনন্দ যখন ১৭৯৩-র মার্চে এ 'সদ্ধান্ত ঘোঁষত হল 
কাঁলকাতায়! এ ব্যবস্থা যতটা অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ততটা 
বেআইন?ও বটে, কেননা জাতি হিসেবে হিন্দুদের জন্য বিধান সৃম্টি করা 
এবং যতদূর সম্ভব তাদোর আইন তাদের প্রা প্রয়োগ করার কথা হিল 
ইংরাজদের। একই সঙ্গে ইংরেজ সরকার জমিদারদের বিরদ্ধে দেওয়ানী 
আদালতে প্রতিকারের স্যযোগ রাইয়তদের দিয়ে এবং খাজনা বাদ্ধ থেকে 
তাদের রক্ষা, করার জন্য কয়েকটি আইন পাশ করে। দেশের অবস্থা 
বিবেচনা করলে এগ্ীলি অকার্যকরী এবং অপ্রচলিত হতে বাধ্য; কেননা 
রাইয়তরা জাঁমদারদের এত বেশঈ অধীনে ছিল যে, আত্মরক্ষার জন্য কড়ে 
আঙলাঁট পর্যন্ত তোলার দুঃসাহস তাদের হত কদাচিৎ। - উপরোক্ত 
[াধগুলোর একটি হল জাঁমর খাজনা চিরকালের জন্য ঠিক করে 
দেওয়া । এতে 'নদেশ দেওয়া হয় যে, ভোগসর্ত এবং বাৎসরিক খাজনা 
কতটা দিতে হবে সেই সংক্রান্ত একট 'লাখিত দাঁলল বা পাট্রা রাইয়তদের 


১২৪ 'ব্রাটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 'বিজয় 


দতে হবে। এ 'বাধর ফলে নূতন জমি চাষ করে ভূসম্পান্তর মূল্য এবং 
ঘে শস্যের দাম বেশী সেরপ-শস্য-বোনা-জমির খাজনা বাঁদ্ধ করার 
আঁধকার পায় জাঁমদাররা । 

১৭৯৩ এভাবে কর্নওয়ালিস এবং পিট কৃত্রিমভাবে বঙ্গের গ্রামবাসীদের 
গ্বত্ববিলোপ করেন (১৬১ পজ্ঠা)। 

১৭৮৪ ভারতে পত্রটিশ দখল' এবং "ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পাঁনর ব্যাপার" নিয়ল্লণ 
করার জন্য ব্রিটিশ বিধানসভা দূ হস্তক্ষেপ করল। এ উদ্দেশ্যে তৃতীয় 
জর্জের শাসনপর্বের চতুর্বিংশ বৎসরের ২৫ বাধ গৃহীত হয়, 'ব্রাটশ 
ভারতের সংবিধানের বানয়াদ হয়ে দাঁড়ায় এটি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কার্যকলাপের রাজনোৌতিক দিকটা দেখা এবং 'নয়ন্ণ করার জন্য এ 
আইনে “ভারতশয় ব্যাপার বিষয়ে কমিশনারদের বোড?” প্রতিষ্ঠা করা হয়, 
যেটি সাধারণত কিশ্ড্রেল বো” নামে পারিচিত। আইনের ২৯ অন্নচ্ছেদ 
অন্,যায়ী, ব্রিটিশ ভারতে রকমারি রাজা জমিদার সামভ্ত ভূস্বামী এবং 
অন্যান্য ভূস্বামীদের উপর অত্যাচারের যে কয়েকটি আঁভযোগ চাল: 
আইনকান্দন এবং সংবিধান অননষাক্মণী ন্যায় ও প্রশমনের নশীতিতে, 

১৭৮৬ মাকিস কর্নওয়ালিস ভারতে [এলেন] গভরন্নর-জেনারেল হিসেবে; 
সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাক্তাট ডিরেন্টরদের কোর্ট এবং কন্ট্রোল বোর্ডের 
নির্দেশ হেংলশ্ড থেকেই [এ ধনর্দেশগাল) [তান নিয়ে এসোছিলেন) 
অনুযায়ী __ 

১৭৮৭ দেওয়ানী মামলার বিচার এবং ফোজদারশ প্যলিশের ক্ষমতা আবার 
জড়ে দিলেন আর্ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে, কলেত্রের মাধ্যমে, যাকে 
একাধারে জেলা দেওয়ানী আদালতের (মফস্বল দেওয়ান-ই-আদালত) 
বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট করে দেওয়া হল, 'ক্তু রাজস্ব সংন্রান্ত মামলার 
বচারক 'হসেবে কলেইরের যে খাস আদালত তা দেওয়ানী আদালত 


লর্ড কননওয়ালিসের প্রশাসন, ১৭৮৫--১৭১৩ ১২৫ 


থেকে স্বতনল্ত রইল, এখানে সে রইল সভাপাতি; এ আদালত থেকে 
আপীল যেত সদর দেওয়ান-ই-আদালত'এ, আর তার [কলেক্রের] 
রাজস্ব সংল্রান্ত আদালত থেকে [আপ্পীল যেত] শুধু কাঁলকাতায় 
অবাস্থত রাজম্ব বোর্ডের কাছে। 

১৭১৯৩ নঙ্গ, বিহার ও ডীঁড়ঘ্যায় কর্নওয়ালসের ঠচরদ্থায়ী বন্দোবস্তে এ 
তনাট প্রদেশের ভূমিরাজস্ব অতীত সংগ্রহের গড়পড়তা হসেবে 
রকালের জন্য 'নার্দস্ট করে দেওয়া হয়, খাজনা না দিতে পারলে 
আনুপাতিক পাঁরমাণ জমি নিলামে ঘেত, অথচ জাঁমদার প্রজাদের কাছ 
থেকে পাওনা আদায় করতে পারত শুধ্য আইনের সাহায্যে । জমদাররা 
আঁভযোগ করল যে, এর ফলে তারা নিম্নতর প্রজাদের হাতের মুঠোয় 
এসে পড়ছে, কেননা সরকার তাদের কাছ থেকে বছরে যে টাকাটা দাবী 
করে তাদের জাঁম কেড়ে নেওয়ার ভয় দোঁখিয়ে, সে টাকাটা শুধু আইনের 
টিমে তালে তাদের আদায় করতে হয় প্রজাদের কাছ থেকে। সূতরাং 
নূতন নিয়মকান্তন চালু করা হল, যার ফলে কয়েকটি 'বাশিষ্ট ক্ষেত্রে, 
সযত্র 'নার্দস্ট ধরনে প্রজাদের গ্রেপ্তার করে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া 
হল জাঁমদারকে এবং জামদারদের উপর তেমান ক্ষমতা প্রয়োগের আঁধকার 
দেওয়া হল কলেন্টরকে। এটা [করা হয়] ১৮১২-এ।* 

“বন্দোবস্ভের, ফলাফল: রাইয়তদের গগোষ্ঠীগত এবং ব্যাক্তিগত সম্পান্তি' 
লুণ্ঠনের প্রথম ফল: [তাদের উপর জোর করে চাপানো] 'জাঁমদারদের' 
বরুদ্ধে রাইয়তদের একটার পর একটা স্থানীয্ন বিদ্রোহ; কয়েকাঁট ক্ষেত্রে 
জামদাররা বিতাড়িত হয়, তাদের 'জায়গা মালিক [হসেবে জ্যড়ে বসে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পান; অন্যান্য ক্ষেত্রে জাঁমদাররা গরশব হয়ে পড়ে, 
বকেয়া খাজনা এবং ব্যাক্তগত ধণ শোধ করার জন্য জমি বেচে দেয় 
স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। এর ফলে প্রদেশের বেশীর ভাগ জাম দ্তগাঁততে 


গ.17917101086012, [01610626275 £ঠ0815515 01 009 96152119545 2180 
[২5751900175; (00120109016, 98016176171 0 006 13018590 01 861782119৬5 
2170 7২857818110129 দ্রষ্টব্য । লেখকের টীকা । 


১২৬ ব্রাটশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 'বজয় 


করায়ত্ত হল কয়েকটি সহ্যরে পঃজিপতির, যাদের আঁতরিক্ত টাকা ছিল 
এবং তা তারা সাগ্রহে খাটাল জাঁমিতে ।* 


(ছ) স্যান্ন জন শোরের প্রশাসন, ১৭৯৩ -_- ১৭৯৮ 


(কন্নওয়ালস অবসর গ্রহণ করলে কাটীল্সলের জ্যেন্ঠ সদস্য হিসেবে হীন 
গভনর-জেনারেল করে ।) 

১৭১৯৩ গভর্নর-জেনারেলের ীানদেশে, ১৭৯০-এর শত্রপক্ষণীয় চুক্তিতে' (টিপু 
সাহেবের 'বরুদ্ধে) স্বাক্ষরকারীদের একটি গ্যারাশ্টি "চুক্তিও সই করতে 
হবে, তাতে এই ক্রোড়পত্র থাকবে যে, তিনটি শাঁক্তর কেউ যাঁদ বেআইনী 
কোনো উদ্দেশ্যে টিপ; সযলতানের 'বর;দ্ধে যদ্ধ বাঁধায্স তাহলে অন্যরা 
চুক্ত মানতে বাধ্য হবে না। সই করতে নারাজ হলেন নানা ফড়নবাশ, 
নিজাম রাজী হলেন। 

১৭১৯৪ পেশোয়া, এবং সাধারণত মারাঠারা, নিজামের বিরদ্ধে ল;ঠেরা লড়াই 
চালাল; ভ্রিপক্ষণয় চুক্তি অনুসারে নিজাম [সাহায্য চাইলেন] স্যার 
জন শোরের কাছে, কিন্তু বিরাট মারাঠা বাহনীতে ভয় পেয়ে তান 
প্রত্যাখ্যান করলেন। নিজাম তখন ফরাসঈদের কাছ থেকে সাহায্য 
নিলেন, তারা তাঁকে দ;ঃটি ব্যাটালয়ন পাঠায়; তাছাড়া তিনি ১৮,০০০ 
সিপাহশর একাঁটি দল গড়ে গুললেন, তাতে আফসার হল ফরাসা 
ভাগ্যান্বেষীরা । 

১৭১১৪, নভেম্বর; পেশোয়া নবীন দ্বিতীয় মাধব রাও'এর অধীনে ১৫০টি 
কামান এবং ১,৩০,০০০ লোক নিয়ে মারাঠারা মধ্য ভারতে আঁভযান 


* কভালেভস্কির বই'এর মার্কসকৃত সধাক্ষপ্তসার থেকে অনুচ্ছেদটি নেওয়া । মাসের 
কালপঞ্জর ঠিক পরে এ সংক্ষপ্তসার আছে। 


স্যার জন শোরের প্রশাসন, ১৭৯৩--১৭১৯৮ ১২৭ 


করল। (এ বাঁহনীতে, জেনারেল দ্য বয়ে”র অধীনে ২৫,০০০ লোক 
দিয়োছলেন দৌলত রাও 'সান্ধয়া; বেরারের রাজা -- ১৫,০০০) 
হোলকার _: ১০,০০০; পিণ্ডারীরা - ১০,০০০; গাইকোয়ার গোবিন্দ 
রাও -__ ৫,0০9; পেশোয়া -- ৬৫১০০০)। সংঘর্ষ ঘটে খদশয়। 

১৭১৪, নভেম্বর নিজাম আলি নিদারূণভাবে পরাজিত হয়ে হার মানলেন, 
কথা দিলেন যে, তখ;নি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, এবং বছরে ৩৫,০০০ পাউণ্ড 
আয়ের জাঁমজমা দেবেন আর নিজের যোগ্যতম মন্ত্রীকে জামীন রাখবেন 
মারাঠাদের কাছে। -- ইংরাজদের এই 'স্বেচ্ছাচারী নিরপেক্ষতায়' ন্যায়তই 
দ্ধ নিজাম তাঁর বেতনভোগী সমস্ত ইংরাজ সৈন্যবাহনী ভেঙে 
দিয়ে আরো [কয়েকটি] ফরাসী ব্যাটালিয়ন সংগ্রহ করে তাদের ভার 
দিলেন রেমণ্ডের হাতে, হায়দরাবাদে একটি ফরাসী রোজমেন্ট রাখার 
বানময়ে ফরাসীদের দিলেন সমৃদ্ধ কুপ্রা প্রদেশাট। কোম্পানির 
এলাকার ঠিক প্রান্তে এ জায়গাটা অবাস্থত বলে শোর হস্তক্ষেপ 
করেন। কয়েকাঁ্টি ছোটখাটো ঘটনার পর ব্যাপারটা ওইভাবেই রয়ে 
গেল। 

১৭৯৫, অক্টোবর; দ্বিতীয় মাধব রাও'এর আত্মহত্যা; তাঁর জায়গায় এলেন 
তাঁর খুড়তুতো ভাই, চতুর এবং 'ববেকজ্ঞান বরাহত বাজী রাও 
(রাঘোবার পন্র)। -_ বাজন রাও, নানা ফড়নবীশ এবং 'সান্ধিয়ার (দৌলত 
রাও) মধ্যে চন্রান্তের (১৬৪-১৬৮ পূন্ঠা দুষ্টব্য) ফলে __ 

১৭৯৬, ৪ঠা ডিসেম্বর -- নিজের ভ্রাতা চিমনজা কর্তৃক কছ; কালের জন্য 
পদচ্যুত বাজশী রাও নিজাম, ফড়নবীশ ইত্যাঁদর সহায়তায় আবার ক্ষমতা 
ফিরে পেলেন প্যনায়; অতঃপর তিনি নানা ফড়নবীশকে পদচ্যুত করে 
প্রাসাদের সবচেয়ে নিচের কারাকক্ষে বন্দী করে রাখলেন; এবার 
সান্ধয়াকে সরাবার পালা; প্রাতশ্রুত জায়গীর তাঁকে দিতে প্রকাশ্যে 
অস্বীকার করে বাজী রাও সরজি রাও ঘাটকে'র (সান্ধয়ার 'বশ্বাসঘাতক 
সেনানায়ক) মাধ্যমে প7নায় 'সান্ধয়ার সৈন্যদের মধ্যে একটি বীভৎস 
বিদ্রোহ ঘটিয়ে (এর কথা ঘুণাক্ষরে জানতেন না 'সান্ধয়া), পুনার 


১২৮ ণরাটশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


বাঁসন্দাদের 'সান্ধয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোঁপয়ে 'দয়ে তাঁকে ফিরে পাঠালেন 
উত্তরে। 

১৭৯৬ কালকাতায় কোম্পানির বাহিনীর আজফিসারদের (রয়াল বৃটিশ নম্ব) 
বিদ্রোহ; কোম্পানির বেসামারক বিভাগের কর্মচারদের চেয়ে কম মাইনে 
পেত এরা; বেতন বৃদ্ধি ইত্যাঁদর দাবী জানায় তারা (১৬৮ পজ্ঠা 
দ্রষ্টব্য)। স্যার রবার্ট এ্যাবারক্রম্বি'র (কানপ্যরে সেনাদের ভারপ্রাপ্ত) 
হস্তক্ষেপে বিদ্রোহের অবসান ঘটে । ক্লাইভের আমলে ১৭৬৬-র পর এঁট 
হল দ্বিতীয় €076)0৮6%।) 

১৭৯১৭ মাদ্রাজে মেয়রস্‌ কোর্ট (১৭২৬-এ প্রথম জর্জ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠত) 
তৃতীয় জজের ষজ্ঠান্রংশ এ্যাকৃট দ্বারা নরাকৃত; ?1সাঁটি অব লন্ডন 
কোয়ার্টার সেসম্স'এর (015 01 10100017 (308106] 995510175) 
আদর্শে গঠিত 'রেকর্ডার্স্‌ কোর্ট” (7২০01061758 ০০917) প্রাতিজ্ঠিত 
হয় এর হ্হানে। মেয়র নামে মাত্র, রেকর্ডার আসল 'বচারক।) 
(১৬৯ পৃচ্ঠা, ১ টীকা দ্রষ্টব্য ।) 

১৭৯৭ অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌলার মৃত্যু আলস্যে ভরা ব্যভিচার? 
জীবনযাত্রার পর)। তাঁর ওরসজাত বলে পারাঁচিত ওয়াঁজর আলিকে 
ীসংহাসনে বসাল ইংরাজরা। পরে ইংরাজরাই তাঁকে 'সংহাসনচ্যুত 
করে তাঁর ভ্রাতা সাদ আলকে [ঁসংহাসনে] বসায়; তাঁর সঙ্গে 
চুক্ত করে ইংরাজরা: ১০,০০০ শন্রাটশ সৈন্য থাকবে অযোধ্যা 
রক্ষা করার জন্য; বছরে ৭৬ লক্ষ কায তাদের. ভরণপোষণ 
করতে হবে [নবাবকে]. তাদের সদর দপ্তর হবে এলাহাবাদ দন্গ; 
গভরন্নর-জেনারেলের অন্যমাত বনা কোনো সান্ধ করতে পারবেন না নবাৰ। 

১৭৯১৮, মার্চ; স্যার জন শোর ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, তাঁকে লর্ড টেনমথ 
করা হয়। 


লর্ড ওয়েলেসাল'র “প্রশাসন, ১৭১৯৮--১৮০৫ ১২৯ 


(জ) লর্ড” ওয়েলেসাল'র প্রশাসন, ১৭৯৮--১৮০৫ 
ইন খন কাঁলকাতায় পেশছলেন তখন টিপ; সাহেব প্রাতাহংসা ভাঁজছেন, 
রেমণ্ডের অধনীনে ১৪,০০০ ফরাব্পী সৈন্য এবং ৩৬ কামান নিজামের 
কাছে হায়দরাবাদে; দ্য বয়ে'র অধীনে ফরাসী আঁফসারদের পাঁরচালনায় 
৪০,০০০ সিপাহশী এৰং ৪৬০টি কামান সমেত 'দল্লশীতে শাসন করাছিলেন 
'সাক্ষিয়া। কোষাগার শৃন্য। 

১৭৯৯ চতুর্থ এবং শেষ মহশীশূর যদ্ধ। (টপু সাহেব দাবী করাতে মারশাস 
থেকে ফরাদী সৈন্যদল পাঠানো হয় তাঁকে, তার পর যুদ্ধ ঘোষণা করলেন 
ওয়েলেসাল)। হায়দরাবাদে ফরাসঈ সৈন্যদের জায়গায় 'ন্রাটিশ [সৈন্য] 
রাখতে নিজামকে রাজী করালেন ওয়েলেসাঁল। চুক্তির সর্তানূযায়ী তারি 
দায়ত্ব পালন করলেন পেশোয়া, নিজামও : ওয়েলেসলিকে সাহায্য বা তাঁর 
সঙ্গে মৈত্রী করতে রাজী হলেন না 'সান্ধয়া এবং নাগপযরের রাজা; 
ইংলশ্ডে কাঁমশনারদের বোর্ড টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মত দিল। 

১৭১১১, ৫&ই ফেব্রুয়ারী ২০,০০০ ইংরাজ, ১০০টি কামান, ২০,০০০ সিপাহী 
এবং দেশীয় ঘোড়সওয়ারবাহনী সঙ্গে মহাঁশ্‌রের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন 
ওয়েলেসাঁল; সেনাধ্যক্ষ -_ হ্যারিস। -- মালভালির (মহীশূরে) যদ্ধ, 
সেখানে টিপুর পরাজয় ঘটে, আর ভারভ্তীয় মাঁটতে প্রথম আবির্ভাব 
হয় কর্ণেল ওয়েলেসালর (পরে তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন হন)। 

১৭১৯, ওরা মেক শ্রশরঙ্গপটন্সম আধকৃত। ভগ্ন প্রাকারের কাছে টিপ; সাহেবের 
মৃতদেহ (মাথায় ইত্যাদতে গ্াঁলর ,দাগ) পাওয়া গেল। (ওয়েলেসাল 
মাক হলেন।) মহাশরের প্রান হিন্দ; রাজবংশের (যাদের 
ণসংহাসনচ্যুত করেন টপ) একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলেকে মহীশুর 
সমর্পণ করলেন ওয়েলেসাঁল, মন্ত্রীপদে বসালেন পর্ণায়াকে। (এ ছেলোঁট 


* ৪ঠা,মে, ৬/11151এর মতে, 71956071091 91560590099 5০90) ০01 [0015 
18 ৪17) 4১665000600 10806 006 17151015 ০1 1155007, তিতীয় খন্ড, লন্ডন, ১৮১৭। 
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১৩০ 


শব্রটশ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


বেচে থাকে ১৮৬৮ পযন্ত, তাঁর উত্তরাধকার পায় তাঁর চার বছর বয়সের 
পালিত পাত্র)। পর্ণীয়ার সঙ্গে চুক্তি করা হয়, তাতে মহাশর প্রকৃতপক্ষে 
ইংরাজদের আধপত্যাধীন হল, ইংরাজদের শৃঙ্খলা ও িদেশেন্ন অধীনে 
একটি বাঁহনী রাখতে হল মহাশুরকে; রাজ্যটা ইংরাজ সরকারের 
উপহারস্বরূপ গণ্য করতে হবে; কুশাসন হলে বা বাহনীর দরুন 
বাৎসরিক দেয় বাকি পড়লে সে দেয়ের দরুন যতটা জাম কোম্পানি প্রাপ্য 
বলে মনে করে ততটা নিয়ে নেবার আধকার পেল; |মহাশুরকে] বছরে 
৩,১০,০০০ পাউন্ড দিতে হবে কোম্পানিকে, এর থেকে টিপুর 
উত্তরাধকারীদের ৯৬,০০০ পাউণ্ড বাৎসারক ধাঁত্ত দেবে কোম্পানি, 
এবং নিজামকে দেয় মেহীশুর কর্তৃক) ২,৪০,০০০ পাউন্ড বাৎসারক 
বাঁত্ত থেকে ২৮,০০০ পাউন্ড দিতে হবে মহাীশুর সৈন্যবাহনীর 
সেনাধ্যক্ষকে €এ ব্যাক্তাট 'বনা সর্তে আত্মসমর্পণ করোছিলেন কনা), 
আর ৯২,০০০ পাউন্ড পেশোয়াকে, হীন নিতে নারাজ হন । ফলে জমিজমা 
ভাগ করে নিল নজাম এবং কোম্পানি । -- এরপর মহশীশুরে বলার মতো 
একাট মান্র বিদ্রোহ [ঘটে) ধ্যল্দিয়া বাঘের |নেতৃহ্ে]; কয়েক মাস পরে 
সেটা দাবানো হয়, ধান্দয়া বাঘ নিজে বনহত হন। -- নিজাম দাবী 
করলেন যেন আরো 'ত্রটিশ সৈন্য পাঠানো হয় হায়দরাবাদে, তাদের 
ভরণপোষণের জন্য যে জাম [তান ছেড়ে দেন, সেটা এখনো 'সমর্পিত 
জেলাসমূহ' নামে পাঁরচিত। 


১৭৯৯ তাঞ্জোর আত্মসাৎ (১৭৫ শঃ দ্ুন্টন্য), ৯২০ বছর আগে শিবাজীর 


ভ্রাতা ভেঙ্কজন কর্তৃক এট স্থাঁপত হয়। 

কর্ণাটক আত্মসাৎ (১৭৬, ১৭৭ পৃত্তা)। _- ১৭৯৫-এ 'কোম্পাঁনকা নবাব' 
আমতবায়ী মহম্মদ আলর মৃত্যু ঘটে; ১৭৯৯-এ তাঁর পত্র এবং 
উত্তরাধকারী, অমিতব্যয়ী উনদাৎ-উল-ওমারার মৃত্যু: তাঁর ভ্রাতুষ্পুন্ত, 
আঁজম-উল-ওমরাকে নবাব করলেন ওয়েলেসাল, নিজের খরচ বাবদ 
[কর্ণাটকের] রাজস্বের এক-পণ্চমাংশ বছরে পাবার প্রতিশ্রুতিতে কর্ণাটক 
তান) ইংরাজদের আধিকার করে নিতে দিলেন। 


লর্ড ওয়েলেসাল'র প্রশাসন, ১৭৯৮--১৮০৫ ১৩১ 


১৭৯৯--১৮০১ অযোধ্যার একটি অংশ নির্লজ্জভাবে আঁধকার। 
১৮০০ অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলিকে ওয়েলেসাঁল হুকুম দিলেন যে, তাঁর 


সৈন্যদল ভেঙে 'দয়ে তার জায়গায় ইংরাজ আঁফসারদের নেতৃত্বে ইংরাজ 
সৈন্য বা দিপাহশী রাখতে হবে, আর এই '্রিটিশ রোজমেন্টগ্যালর জন্য 
টাকা দিতে হবে! তার মানে: অযোধ্যার সমস্ত সামারক আধিকার 'দয়ে 
দিতে হবে ভ্তকাম্পানিকে এবং তদ-ুপাঁরি, টাকা দিতে হবে নিজের গোলামির 
জন্য ! একটি পত্রে সাদৎ ওয়েলেসলিকে জানালেন যে, স্বরাজ্যের স্বাধীনতা 
এভাবে ছেড়ে দেবার চেয়ে বরং তান নীজের কোনো একাট পূন্্কে 
সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজী আছেন! জবাবে ওয়েলেসাঁল একাঁট মিথ্যা 
কথা লিখে পাগান, [তান বলেন] যে, সাদ আলি 1911(01 
সিংহাসনত্যাগ করেছেন, এবার সমস্ত রাজকোষ ছেড়ে দিতে হবে, সমগ্র 
অঞ্চল ইংরাজদের সম্পাত্ত বলে ঘোষিত হবে, এর পর থেকে প্রত্যেক 
নবাব সিংহাসন পাবেন কেনল ইংরাজ গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে 
উপহারস্বর্প। তখন সাদৎ তাঁর 'চাঁঠতে 'সংহাসনত্যাগের কথাটা সঙ্কল্প 
মান্ন বলে প্রত্যাহার করলেন। ওয়েলেসালি সৈন্য পাঠাতে নবাব হার 
মানতে বাধ্য হলেন; নিজের সৈন্দলের বেশীর ভাগ ভেঙে তার জায়গায় 
রাখলেন 'ব্রাটশ সৈন্য। 


১৮০০, নভেম্বর; বাঁক দেশীয় সৈন্যদল ভেঙে দেবার দাবী করলেন 


93% 


ওয়েলেসাঁল, এবং তাদের জায়গায় নৃতন ব্রিটিশ রোজমেন্ট আসাতে 
বললেন ভরণপোষণের জন্য দেঞ্ধ বাড়াতে 'হৰে €৫ লক্ষ টাকা 
থেকে ৭৬ লক্ষ টাকায়। এত বেশী বাঁত্ত দেবার 'অক্ষমতা' জানয়ে বৃথা 
প্রীতবাদ করলেন নবাব! তখন তান বৃত্তর বাধ্যবাধকতা এাঁড়য়ে যান 
ব্রটিশদের] এলাহাবাদ, আজমগড়, গোরখপ্র, দক্ষিণ দোয়াব এবং 
আরো শকছ্‌ জায়গা দিয়ে, সব মিলিয়ে তাদের বাৎসাঁরক আয় 
১৩, ৫২, ৩৪৭ পাউন্ড । গভর্নর-জেনারেলের ভ্রাতা, হেনরি ওয়েলেসলির 


* প্রকৃতপন্ষে। 


১৩২ ঠত্রাটশ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 'বজয় 


(পরে লর্ড কাউাঁল) তত্বাবধানে একাঁট কামশন রাজ্যতে শৃঙ্খলা 
আনে। 

১৮০০ কাব;লের শাসক [ছিলেন জামান (ইনি হলেন] তৈম্যর শাহের পুর, 
তৈমুরের পিতা আহমেদ খাঁ আবদালশী ১৭৫৭-এ 'দল্লী আঁধকার করেন, 
এবং ১৭৬১-তে পাঁণপথের যুদ্ধের পর কাব্দলকে* [পুনরায়] দখলে 
এনে সেখানে দুরানী বংশের [পুনঃ]প্রাতি্ঠা করেন); তান টিপ 
সনলতানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছলেন, কোম্পাঁনর ভয় ছিল তান 
আক্রমণ করতে পারেন; প্রধানত তাই, পাছে শুরা এগিয়ে আসে, 
ওযম়েলেসাল অযোধ্যা গ্রাস করেন প্রাতিবন্ধ হিসেবে । কয়েকবার জামান 
সসৈন্যে সীমান্তে এসে ভারতে মুসলমানদের কাছে "ইসলামের রক্ষক, 
[হিসেবে আবেদন জানান, এমনাঁক কয়েকটি 'হন্দু রাজার কাছ থেকে 
প্রাতশ্রীতি পান 'তান। নেপোঁলয়ন প্রাচ্যেও চক্রান্ত চাঁলয়োছলেন; 
ফ্রান্স, পারস্য এবং আফগানিস্তান, এই জোটের ভয়ে কালকাতার আপস 
মহলে থরহার কম্প। এই জন্যই ক্যাপ্টেন ম্যালকমের নেতৃত্বে পারস্য 
দৌত্য [প্রেরণ] । অঢেল টাকা ঢালা হয় [তাতে]; সবাঁকছু তান কনে, 
নেন, শাহ থেকে উটচালক পর্যস্ত'; তাঁর চেষ্টায় এই চুক্তিটি স্বাক্ষারত 
হল তেহেরানে: পারস্য থেকে সমস্ত ফরাসীদের বাহিম্কৃত করবেন 
পারস্যের রাজা; ভারত আক্রমণের কোনো আয়োজন করবেন না এবং 
দরকার হলে তাতে সশস্ত্র বাধা দেবেন; বিদেশ বাণিজ্যের সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা দেবেন ইংরাজদের। ॥ 

১৮০২ কাঁমশনারদের বোডের কাছে পদত্যাগ পন্র পাঠালেন ওয়েলেসাঁল, 
কিন্তু তাদের আদেশে থেকে গেলেন [ভারতে] ১৮০৫ পর্যস্ত। আসল 


* এসূত্রে যে বইটির সাহাষ্য মার্কস নেন তাতে একট ভুল ছিল, কেননা যে সহরের 
কথা হচ্ছে সেটা কান্দাহার, কাবূল নয়। জেমস মিলের মতো বেশ কয়েকজন 'ব্রাটশ লেখক 
ক কারণে যেন কাবুলকে আহমেদ শাহের রাজধানী বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু তানি 
শাসন করতেন কান্দাহার থেকে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। 


লর্ড ওয়েলেসাল'র প্রশাসন, ১৭৯৮--১৮০৫ ১৩৩ 


ব্যাপার হল এই, ভারতে ব্যাক্তিগত ব্যবসায়ীদের আঁধকারের প্রসার 
চাওয়াতে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। 

শতাব্দীর শর; ইংরাজ ছাড়া [ভারতে]শধয একটি মহান শক্তি [ছিল], সেটা 
হল মারাঠারা; এরা পাঁচিট প্রধান দলে বিভক্ত, বেশশর ভাগ সময়ে এদের 
মধ্যে বিরোধ [লেগে থাকত] । (১) মারাঠাদের নামে সবোচ্চ নেতা পেশোয়া 
ছিলেন বাজী রাও, শাসন করতেন প্নায় ; ছোটখাটো রাজ্যগযাল, [তাদের] 
তালিকা এখানে দেওয়া হয়াঁন, ছিল আধা-স্বাধীন আর আধা-সামস্ত 
অধীনতায়, বংশানুক্রমিক রাজা হিসেবে পেশোয়ার বশ্যতায় ; 
(২) সবচেয়ে পরাক্রান্ত মারাঠা বংশের [প্রাতিভ] দৌলত রাও 1সাক্ধয়া ছিলেন 
গোয়ালিয়রে, তাঁর দখলে ছিল 'দল্লশী, ইত্যাঁদ ; ৩) ইন্দোরের যশোবন্ত রাও 
হোলকার, "সান্ধয়ার জাতশন্রু; (৪) নাগপুরের রাজা রাঘোজশ ভোঁসলা 
টাকার খাতিরে সবায়ের বরদদ্ধে লড়াই করতে তৈয়ার; (৫) গুজরাটের 
গাইকোম্নার ফতে সিংহ, মারাঠা রাজনশীতিতে যোগ দিতেন কদাঁচিং। 

১৮০০ কারাগারে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু । -_ সাগর নগরী হেন্দোরে, 
সাঁন্ধয়ার জায়গা) হোলকার লুঠ করাতে এবং রোহলা সেনাপাতি আমির 
খাঁর সঙ্গে মালব, এটিও “সা্ধয়ার, বিধবন্ত করাতে 'সান্ধয়া পুনা ছেড়ে 
বেরোলেন। __ 'সান্ধয়া এবং হোলকারের সৈন্দল মুখোম্যাথ হল 
উজ্জয়নীতে (মালবে), 'সাঙ্ষম্ার পরাজয়; সাহায্যের জন্য পুনায় খবর 
পাঠিয়ে দিয়ে [তিনি 

১৮০১ -__ সরি রাও ঘাটকের নেতৃত্বে সৈনাদল পেলেন সেখান থেকে; মিলিত 
বাহনী ১৪ই অক্টোবর হোলকারকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানন ইন্দোরে 
[গয়ে [তা] বিধ্বস্ত করল, হোলকার খান্দেশে পালিয়ে গিয়ে আশেপাশের 
জায়গা ছারখার করে দেন; চন্দোরে অগ্রসর হয়ে [তান] পেশোয়াকে 
জানালেন যে, সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে তান আসছেন; 'সান্ধয়ার বিরুদ্ধে 
তাঁকে রক্ষা করা চাই। 

১৮০২ িছাদন আগে হোলকারের ভ্রাতা, নবীন দসন্যসর্দার ভিত্তজীকে 
গ্রেপ্তার করে নৃশংসভাবে হত্যা করোছলেন বাজ"? রাও, [তাঁর] মনে হল, এ 


১৩৪ ভ্রাটশ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


বার্তা হল প্রকাশ্য যৃদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মান্র। পুনায় 'ব্রাটশ রোসডেন্ট 
প্রস্তাব করেন, কিন্তু একগংয়ের মতো [সেটা] প্রত্যাখ্যান করলেন পেশোয়া ; 
দ্রুত এগিয়ে এসে 'সিন্ধিয়া পনার কাছে সেনানবাস করলেন । 

১৮০২, ২৫শে অক্টোবর ঘোর যদ্ধ। হে।লকারের জয়; পেশোয়া আহৃমদনগর 
থেকে প্রায় পণ্াশ মাইল দূরেকার 'সিঙ্গুরে পালিয়ে গেলেন, সেখান থেকে 
বোঁসনে (কোম্পানর আওতায়)। পুনায় দু'মাস থাকার সময়ে হোলকার 
পেশোয়ার ভ্রাতা অমৃত রাওকে সংহাসনে বসালেন; 'সাঁ্ধয়া তখন 
[গেলেন উত্তর ?দিকে। 

১৮০২ বাজী রাও এবং কর্ণেল ক্লোজের মধ্যে বোঁসনের সান্ধি: কামান সমেত 
৬,০০০ 'ন্রাটশ পদাতিক সৈন্য রাখতে হবে পেশোয়াকে; তাদের ভরণ- 
পোষণের জন্য দাক্ষিণাত্যে বছরে ২৫ লক্ষ টাকা* আয়ের কয়েকাট 
জেলা ছেড়ে 'ঈদতে হবে কোম্পানিকে; ব্রিটিশ নয় এমন কোনো 
ইউরোপীয়়কে চাকরণ দেওয়া চলবে না; নিজাম ও গাইকোয়ারের বিরুদ্ধে 
তাঁর সমস্ত দাকী দাওয়া পেশ করতে হবে গভরন্নর-জেনারেলের কাছে 
সালশীর জন্য; তাঁর সম্মাতি বনী কোনো রাজনৈতিক অদলবদল [বাজন 
রাও] করবেন না; দুটি দলই আত্মরক্ষামূলক চুঁক্ততে নিজেদের আবদ্ধ 
বলে ববেচনা করবে । _ এই “ক্রোড় চুক্তিতে” সমস্ত মারাঠারা আঁ তশয় নুদ্ধ, 
এর ফলে তাদের স্বাধীনতা বিনন্ট হবে, ইংরাজদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা মেনে 
নিতে হবে। -_ তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন 'সাঙ্গয়া; তান-_ 

১৮০৩ -_ ইংরাজদের [বর্দ্ধে মারাঠা সমামেল [গঠন করলেন] ; এতে ছিলেন 
'সান্ধয়া, অমৃত র্লাও, ভোঁসলা নোগপুরের রাজা); যোগ দিতে রাজী 
হন হোলকার কিন্তু পরে কথা রাখেননি; গাইকোয়ার নিরপেক্ষ রইলেন। 


২৬ লক্ষ টাকা, 91710) অনুসারে, 2126 051970 171506015 ০ 17018, ১৯৯২৩। 


মারাঠা মহাযুদ্ধ, ১৯৮০৩--১৮০৫ ১৩৫ 


মারাঠা মহাযদ্ধ, ১৮০৩ --১৮০৫ 


১৮০৩, ১৭ই এ্রীপ্রল 'সা্ধয়া এবং ভোঁসলা নাগপুরে মালত হয়ে সঙ্গে 
সঙ্গে যাত্রা করলেন পুনায় অমৃত রাও"এর সঙ্গে মেলবার জন্য।-__সৈন্য 
পাঠাবার আদেশ দিলেন লর্ড ওয়েলেসাল এবং জেনারেল ওয়েলেসাল 
(ওয়েলিংটন), এই প্রথম সৈন্যবাহনীর সত্যকার ভার পেয়ে, মহখশূর 
বাহিনশ প্রায় ১২,০০০ লোক) 'নয়ে দ্রুতগাতিতে গেলেন প7নার দিকে, 
উদ্দেশ্য নাক বাজ রাওকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করা । হোলকার ফিরে 
গেলেন চন্দোরে, পযনা দখল করলেন ওয়েলেসাঁল, অমৃত রাও পালালেন 
সান্ধয়ার শাবরে। _ মালত মারাঠা সৈন্যদল পুনায় এগোল; আলাপ 
আলোচনায় কোনো ফল হল না, কিন্তু কয়েক মাস কাটল হাঁতমধ্যে। 
প্রয়োজনীয় সমস্ত আদেশ দিয়ে মিত্রদের শাবর থেকে জেনারেল 
ওয়েলেসাল 'ফারয়ে আনালেন কর্ণেল কলিন্স্‌কে, শ্যর;য হল 
য্দ্ধ। 

জেনারেল ওয়েলেসালর আদেশ মতো, জেনারেল লেক গোয়ালয়রে পেরোঁর 
অধীনে 'সান্ধয়ার সংরাক্ষত বাহনীকে আক্রমণ করবে, ইতিমধ্যে দুটি 
বাহিনী (00105 081176০) বরোচে সাহ্ধয়ার আধকৃত জায়গাগ7াল 
এবং কটকে (বঙ্গ প্রেসিডোল্স) হোলকারের [জায়গাসমূহ) দখল করবে। 
হায়দরাবাদ এবং সমার্পত জেলাগ্যাল*রক্ষা করার জন্য প্রায় ৩,০০০ লোক 
রাখা হল; ওয়েলেসালর সঙ্গে রইল প্রধান সৈন্যবাহনী, ১৭,০০০ 
লোক। 

১৮০৩, অগস্ট; আহৃমদনগর আধকার করলেন ওয়েলেসাঁল, কর্ণেল 
উাঁডংটন [নিলেন] বৰরোচং আলিগড় (োঁদল্লী প্রদেশে) ঘাঁটি আক্রমণ করে 
জেনারেল লেক ২রা সেপ্টেম্বর দূর্গ আঁধকার করলেন; ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
আলগড় আত্মসমর্পণ করল। 


১৩৬ ধর্রাটশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


১৮০৩, ৩রা* সেপ্টেম্বর আসাই'এর ঘোর য্যদ্ধ; জেনারেল ওয়েলেসালর 
হাতে মারাগাদের পরাজয় । 
প্রায় একই সঙ্গে হারকোর্ট দখল করলেন কটক বেঙ্গোপসাগরে) এবং 
সাতপ্5রা পর্বতমালায় ব্রহানপনর দুর্গ এবং আসিরগড় নিলেন 
স্টিভেনসন। 'সাঙ্ধয়া ওয়েলেসালর সঙ্গে যদ্ধবিরাতি করাতে শেষোক্তটি 
বরোচ থেকে আগত 'স্টভেনসনের দলের সঙ্গে মীলত হয়ে রওনা হলেন 
ভোঁসলার সুদৃঢ় দঃ, গাঁভিলগড়ের বিরুদ্ধে । 

১৮০৩, ২৮শে** নভেম্বর আরগাও্'এর (ইঁলচপ্যরের কাছে) য্দদ্ধ। 
ওয়েলেসালর্ জয়, ভোঁসিলার পলায়ন, কর্ণেল স্টিভেনসনকে পাঠানো হল 
নাগগরের (বেরারের রাজধানী) বরুদ্ধে; ভোসিলা সাঁন্ধ ভিক্ষা করলেন, 
তাই __ 

১৮০৩, ১৮ই*** ডিসেম্বর __ ভোঁসলা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর তরফে 
মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের মধ্যে দেওগাণ্ড'এর সান্ধ : বেরার এলাকায় 
হাত দল না ইংরাজরা : রাজা কোম্পাঁনকে কটক ছেড়ে দলেন; নিজামকে 
দলেন কয়েকাঁট জেলা; সমস্ত ফরাসনদের এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত 
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সমস্ত লোককে বাদ দিলেন; [কথা দিলেন] 
ববাদ হলেই সালশীর জন্য গভর্নর-জেনারেলের কাছে পেশ করবেন। 

৯৪ই সেপ্টেম্বর আলগড় জয়ের পর লেক সটান 'দল্লী আভমুখে রওনা 
হয়ে সহর থেকে ছ' মাইল দূরে সম্মুখীন হলেন ফরাসণ চালিত 'সাঙ্ষয়ার 
সৈন্যদলের, ফরাসীদের হাঁরয়ে সেদিন সন্ধ্যাতেই 'দল্ল' দখল করে ব্রিটিশ 
আশ্রয়ে অন্ধ-করা শাহ আলমর্ষে ৮৩ বছর বয়স) আবার 1সংহাসনে 
বসালেন। 

১এই অক্টোবর ভরতপ্যরের রাজা কর্তৃক রাঁক্ষত আগ্রা লেকের কাছে 
আত্মসমর্পণ করল । -__ দাক্ষিণাত্য এবং 'দল্লশ থেকে আগত বৃহৎ 


* ২৩ সেপ্টেম্বর, ৪915555 অনসারে। 
** ২৯শে নভেম্বর, 88185955 অনুসারে । 
চে ৯৭ই পড়সেম্বর, 8815655 অনুসারে । 


মারাঠা মহাষুদ্ধ, ১৮০৩--১৮০৫ ১৩৭ 


শব্রুবাহনশর বিরুদ্ধে এগোলেন লেক; ভীষণ যুদ্ধের পর লেকের জয় 
হল লাসোয়়ারীতে (দিল্লীর ১২৮ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম); 'সাক্ধিয়া 
পরাজিত । 

১৮০৩, ৪ ডিসেম্বর" লেক (কোম্পাঁনর তরফে) এবং সন্ধিয়ার মধ্যে 
অঞ্জনগাও'এর সান্ধ; জয়পুর এবং যোধপ্যরের উত্তরে নিজের সমস্ত 
এলাকা 'সাঁ্ধয়া ছেড়ে 'দলেন: বরোচ এবং আহৃমদনগরও ; নিজাম, 
পেশোয়া, গাইকোয়ার এবং কোম্পানির উপর সমন্ত দাবী দাওয়া ত্যাগ 
করলেন; কোম্পাঁন কর্তৃক স্বাধীন বলে স্বীকৃত এই রাজ্যগ্ঁলকে 
স্বাধীন বলে মেনে নিতে হল; সমস্ত বিদেশীদের বাদ দেবার এবং সমস্ত 
বিবাদ কোম্পানির সাঁলিশতে পেশ কনার কথা দলেন! -- গভর্নর- 
জেনারেল ওয়েলেসাল 'নজামকে দলেন বেরার, পেশোয়াকে 
আহ্‌ৃমদনগ্রর, কটক রাখলেন কোম্পাঁনিদ, জন্য; একই সময়ে তিনি চুক্তি 
করলেন ভরতপ্যর. জম্মপ্যর ও যোধপ7রের রাজাদের সঙ্গে, গোহাদের 
(ঁসান্ধয়ার এলাকা গোয়ালিয়রে) রাজার সঙ্গে, যাঁকে তান গোয়ালিয়র 
সহর [দানের প্রাতশ্রাতি দিলেন], আর 'সান্ধয়ার সেনাপাঁতি আম্বাজী 
ইংালয়ার সঙ্গে । 

১৮০৪ গোড়ার দিক; হোলকানর (মারাঠা সমামেলে যোগ দেবার প্রীতশ্রযীতি 
না রেখে তিনি ৬০,০০০ খোড়সওয়ার 'নয়ে [সিহ্ষিয়ার দখলশী এলাকা ল;$ 
করেছিলেন) 'ররাটশদের 'মন্্র জয়প্যরের রাজার এলাকায় হামলা শুরু 
করলেন; তাই ওয়েলেসাঁল এবং লেকের বিজয় সৈন্যবাহিনী কাছে 
এঁগয়ে এল: জয়পুর ছেড়ে হোলকীর চম্বল নদী পার হলেন, সেখানে 
ছোট একটি সৈন্যদল "নিয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী কর্পেল মনসনকে এমন 
গোহারান হারালেন যে, তানি মনসন] কামান, মালপন্র, 'শাবরের সমস্ত 
সরঞ্জাম, বাহনীর রসদ ফেলে 'দয়ে পাঁচটি পদাতিক ব্যটালয়নের প্রায় 
সমস্তাট হারয়ে অবাঁশম্ট হতভাগ্য সৈন্যদের ীনয়ে শেষ পর্যস্ত আগ্রায় 


* ৩০শো িডসেম্বর, 891£9955 অনসারে। 


১৩৮ ধ্রাটশ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


শশী শাক শিসপাস্পাীটী করা শালী শী পেশ টিপলে শী স্পা সস তর 





পেপছলেন। -_ হোলকার এবার 'দল্লশী আন্রমণ করলেন -- নম্ফলে -- 
আশেপাশের এলাকা ধবধবস্ত করে দিলেন; ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জেনারেল 
লেক সসৈন্যে তাঁর পিছ ধাওয়া করে এলেন। 

১৮০৪, ১৩ই নভেম্বর দঈগের (ভরতপূর এলাকায়) যুদ্ধ; হোলকারের 
পরাজয়, মথ7রায় (যম্যনা কুলে, আতগ্রার উত্তরে) পলায়ন; ভরতপ্যরের 
রাজার দঃ দীগ, যৃদ্ধের সময়ে ইংরাজদের উপর তোপ দেগোঁছল, 
জয়লাভের পর আক্রমণ করে |সেটা]দখল করা হল। 

১৮০৫ বিফলে ভরতপ্যর আক্রমণ করলেন লেক; তবুও রাজা ইংরাজদের 
সঙ্গে মিটমাট করেন। -- হোলকার যোগ 'দলেন 'সান্ধিয়ার সঙ্গে, সাঁ্ধয়া 
তখন হোলকার, ভরতপরের রাজা, রোহলার আমির খাঁর এবং তাঁর 
নিজ সৈন্যদলের নূতন একাটি জোটের প্রধান । ব্যাপারটা ছিল এই, গভর্নর- 
জেনারেল ওয়েলেসাল যখন গোহাদের রাজাকে তাঁর পরিবারের পুরাতন 
পাীঁঠ গোয়াঁলয়র্ দিয়ে দেন তখন প্রাতবাদ জানিয়ে সিন্ধিয়া বলেন যে, 
তাঁর সেনাপাঁতি আম্বাজণ ইংালয়া তাঁর মতামত না নিয়ে ইংক়্াজদের সঙ্গে 
সন্ধি করে সহরটি হস্তান্তারত করেছেন। 'সান্ধিয়া ন্যায্য কথা বলেছেন, 
[এটা। জানালেন জেনারেল ওয়েলেসলি, িল্তু গভর্নর-জেনারেল 
ওয়েলেদ্ীল গোয়াঁলয়র ফেরত দেবার দাবী অগ্রাহ্য করে 'সান্ধয়াকে 
তশর ভর্খসনা করলেন। এর ফলে পিসান্ধয়ার নেতৃত্বে নতন একটি 
সমামেলের উত্ভব, 'সান্ধয়া ৪০,০০০ সৈন্য গনয়ে আবার ইংরাজদের 
শবর্দ্ধে যুদ্ধে নামলেন, কিন্তু ওয়েলেসাঁলর জায়গায় যান এসৌছলেন 
সেই স্যার জর্জ বালে "সান্ধয়াঁকে গোয়ালিয়র ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে 
নূতন সীন্ধ করলেন। 

১৮০৫, ২০শে জঃলাই চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়াতে গভর্নর-জেনারেল 


* এখানে মাসি যে বই ব্যবহার করেন তাতে একটি ভূল ছিল। গোহাদের রাজাকে 
গোয়ালিয়র দেবার প্রতিশ্রুতি দেন বটে ওয়েলেসাল, কিন্তু দেবার মতলব তাঁর ছিল না, 
ওখানে একাঁট 'ব্রাটশ সৈন্যদল 'তান রাখেন। 


মারাঠা মহাযৃদ্ধ, ১৮০৩--১৮০৫ ১৩৯ 


ওয়েলেসাল ইংলণ্ডে রওনা হলেন। 

ওয়েলেসালর প্রশাসানক সংস্কার: ১৭৯৩-এ লর্ড কর্নওয়ালস সদর 
দেওয়ান-ই-আদালত প্রাতিষ্ঠা করেন (স্মাপ্রম কোর্টের জায়গায়), এর 
সভাপাতিত্ব করতেন গভনর-জেনারেল এবং কাউীন্সিলের সদস্যরা গোপন 
আধবেশনে; এর বদলে ওয়েলেসাঁল -- 

১৮০১ -_ জনসাধারণের জন্য উল্মক্ত একট আলাদা আদালত প্রাতিজ্ঠা 
বসতেন; প্রথম মুখ্য বিচারক ছিলেন কোলব্রক। এই বছরেই মাদ্রাজ 
সদর দেওয়ান-ই-আদালতের পারবর্তে কর্নওয়াঁলসের পূর্বে কাঁলকাতায় 
যে রীতি চালু ছিল সেই রীতির 'ভাত্ততে একা স্নাপ্রম কোর্ট [স্থাপিত 
হয়])। ১৮৬২ পর্যন্ত চালু থেকে এ আদালতের অবসান থটে হাই কোর্টের 
প্রাতিজ্ঠায়। তৃতীয় জজ কর্তৃক স্ছাপত রৈকর্ারস্‌ কোর্ট তুলে দেওয়া 
হল, এর ক্ষমতাবলী গেল নূতন ম্যখ্য* বিচারক এবং নিম্নপদম্ছ জজদের 
হাতে তৃতীয় জর্জের উনচত্বারিংশ এবং চত্বারিংশ এ্যাকৃ্‌উ, ৭৯ ধারা 
অনুযায়শ। দেউলিয়া অধমর্ণদের ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হল নূতন কোট্কে 
এই এযাকটে, এ পর্যন্ত এ ধরনের অপরাধীদের প্রীতি ভারতে 'াবশেষ 
কোনো নজর দেওয়া হয়নি)। এই এযাকট অনুযায়ন ভারতের প্রেসিডেন্সি 
সহরে প্রধান আদালতগ্যাঁল ভাইস-এ্যাডামিরালটি [কোর্টের] অধিক্ষেন্ত 
পেল। এভাবে নূতন ইউরোপীয় (ইংরাজ) কাঘক্ষেত্রের সীমানা বেড়ে 
গেল সবন্ব। 

কাঁলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে 'একটি বৃহৎ কলেজ প্রাতিম্ঠা করেন 
লর্ড ওয়েলেসাল। এর ভূমিকা হল : (১) ইংলণ্ড থেকে প্রোরত অজ্ঞ তরুণ 
সভিলিয়ানদের শিক্ষা প্রাতম্ঠান;: (২) আইন ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে 
দেশীয় লোকেদের মধ্যে আলোচনার স্ছান। ইস্ট হইীণ্ডিয়া কোম্পানর 
[িরেই্টররা কলেজের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করল শিক্ষা ব্যাপারে। একই 
সঙ্গে ভারত যালার আগে কেরাণধদের শিক্ষার জন্য কোম্পাঁন ইংলণ্ডে 
হেলবোর কলেজ স্থাপন করে। 


১৪০ 'র্রাটিশ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানর ভারত বিজয় 


(ঝ) লর্ড কনওয়ালিসের দ্বিতণয় প্রশাসন, ১৮০৫ 
(২০শে জ;লাই তান কাঁলকাতায় পেশছন) 


১ললা অগস্ট কর্নওয়ালস শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন; তান ঘোষণা করেন 
যে, তাঁর নীতি হল পররাজ্য আত্মসাৎ না করা; বলেন যে, যমঃনার 
পশ্চিমবতাঁ সমস্ত এলাকা ছেড়ে দেবেন; লেক (তাঁকে ব্যারন করা হয় 
এবং পরে, ১৯৮০৭-এ, ভাইকাউন্ট) প্রাতবাদ জানালেন; 

&ই অক্টোবর বৃদ্ধ কর্নওয়ালিসের মৃত্যু; কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ সদস্য স্যার 
জর্জ ব্াল্ল তাঁর পদে এলেন, [তিনি] দৃঢ়ভাবে রাজ্য আত্মসাতের 
বিরদ্ধে। 


(ঞ) স্যার জজ বালের প্রশাসন, ১৮০৫--১৮০৬ 


১৮০৫-এর শেষ দিক; 'পান্ধয়ার সঙ্গে চুক্তি: অঞ্জনগাও্ঁ'এর সন্ধি মেনে চলার 
সর্তে 'সান্ধয়া পেলেন গোহাদ এবং গোয়ালিয়র; 'সাঁন্ধয়ার সম্মতি বিনা 
সরকার করবে না, এ প্রাতশ্রযাতি দিলেন বালে । সান্ধয়া বশ্যতা মানার 
পর হোলকার তাঁর শীবর ছেড়ে স্বভাবাঁসদ্ধ নিষ্টুরতায় শতদ্রুর কাছের 
এলাকা বধবস্ত করতে লাগলেন; শতদ্রুপারের পরাক্লান্ত সেনাপাঁত রনাঁজৎ 
সিংহের সহায়তায় লেক তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন; সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত 
হয়ে হোলকার পাঁলয়ে গয়ে সীন্ধর জন্য আবেদন জানালেন। 

১৮০৬, জানুয়ারী; লর্ড লেক সাঁ্ধ করলেন হোলকারের সঙ্গে, তার 
সতনিযায়ী এই ব্যাক্তকে ব্বামপযর, টংক, বাদ এবং বাদ পাহাড়ের 
উত্তরবতর্গ সমস্ত জায়গায় নিজের দাবঈ পারত্যাগ করতে হল । স্যাব জর্জ 
বালোঁ সাহ্ধটা অনুমোদন করতে রাজন হলেন না, বদি দেওয়া হয়েছে 
কোম্পানিকে _ এটা তো রাজ্যগ্রাস ! _ চম্বল নদীর ওপার থেকে ইংরাজ 
সৈন্যদের ফ্ষিরে আসার আদেশ তিনি] দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হোলকার 


লর্ড 'মন্টোর প্রশাসন, ১৮০৭--১৮১৩ ১৪১ 


বদর রাজার এলাকা আবার ছারখার করে 'দলেন। _- একই ভাবে 
মারাঠা সৈন্যদের খগ্পরে ইংরাজদের মিত্র জয়পনরের রাজাকে সমর্পণ 
করেন বালোঁ। - এর পর লর্ড লেক বার্লোর হাতে সমস্ত বেসামারক 
ক্ষমতা ছেড়ে দলেন এই বলে যে, সান্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ তা সদর 
দপ্তরে নাকচ হয়ে যায় অহলে তিনি ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো সাঙ্ধ 
সই করবেন না। 

নিজের ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাগের চোটে হত্যা করার ফলে হোলকারের 
মান্তন্কাবকাতি ঘটে; উন্মাদ দশাম্ন ইন্দোরে তাঁর মৃত্যু হল ১৮১১-এ। 

১৮০৭ বালোর পদে এলেন লড” মিশ্টো, না-হস্তক্ষেপ নীতির প্রাতশ্র7াতিতে 
[তাঁনও ভারতে আসেন; কাঁলকাতায় 'তাঁন পদার্পণ করেন ১৮০৭-এর 
৩১শে" জ্‌লাই; বার্লোকে পাঠানো হল মাদ্রাজ সরকারে । 


এগ জগ 5০ ল 9? গত ৪  ?% গছ ৪ গত ডগ ঞগ% 5৬  5গ% গে ক 5? 


(উ) লর্ড মিশ্টোর প্রশাসন, ১৮০৭ -- ১৮১৩ 


১৮০৭, জ;লাই ভেলোরে (মাদ্রাজ প্রোসডোন্সি) বিদ্রোহ, সেখানে দুর্গে টিপুর 
প্যন্রেরা বন্দী; তাদের পক্ষে তাদের মহশীশূরী অন্চরবর্গের বিদ্রোহ; 
টিপুর পতাকা তারা উত্তোলন করে; আক্টের ঘোড়সওয়ারন 
রোঁজমেন্টের সাহায্যে কর্ণেল গিলেসাঁপ বিদ্রোহ দমন করলেন, অনেককে 
খুন করলেন। __ লর্ড মিশ্টো কিন্তু তাদের [বিদ্রোহীদের] সঙ্গে “সদয় 
ব্যবহার করেন। 

১৮০৮ শতদ্রর পশ্চিমবতর্শ সমস্ত এলাকার রাজা, শিখ রনজিৎ সিংহ 
(বিজয়ী আফগান জামান শাহ কর্তৃক প্রদত্ত লাহোর জেলার রাজা 
হিসেবে তাঁর শুরু) শতদ্রু পার হয়ে "ব্রাটশ আঁশ্রত সিরাহন্দের এলাকায় 
প্রবেশ করে পাতিয়ালার রাজার প্রদেশ আব্রমণ করলেন; তাঁর বিরুদ্ধে 
কর্পেল মেটকাঞকে পাঠালেন মিশ্টো। রনাঁজৎ [সিংহের সঙ্গে প্রথম সাঙ্ধ 
করলেন মেটকাফ। রনাঁজৎ সংহ শতদ্রুর ওপারে ফিরে গেলেন, এই নদীর 


১৪২ ব্রিটিশ ইস্ট ই-্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


দক্ষিণস্ছ ঘে সব জায়গা দখল করোছলেন সেগ্যাল ফিনিয়ে দিতে রাজশী 
হলেন, অন্যাদকে শতদছ্যর উত্তর তরে শিখ এলাকা স্পর্শ না করার 
প্রতিশ্রুতি দল ইংরাজরা । নিজের প্রতিশ্রুত 'বিশ্বস্তভাবে পালন করেন 
রনাজৎ সংহ। 

১৮০৯ দস্য্য উপজাতি পাঠানদের তখন স্বীকৃত নেতা, আমির খাঁ, বেরারের 
রাজা ভোঁদলার এলাকা লুঠ করাতে ইংরাজদের মিন্র হিসেবে 'তাঁন 
মশ্টোর কাছে আবেদন জানালেন; কিন্তু দেরীতে পাঠানো ইংরাজ সৈন্যদল 
নাগপুরে পেপছবার আগেই সাতপ7রা পর্বতমালার ওপারে শত্রুকে হটিয়ে 
দেন 'তাঁন। 

পারস্যে দ্বিতশয় দৌত্য: 21018119506 1101)6595০ (নেপোলয়নের ভয়ঙকর 
আতঙ্কে) লন্ডন থেকে স্যার হারফোর্ড জোন্স্‌কে রাষ্ট্রদূত হিসেবে 
পাঠানো হল তেহেনানে [১৮০৮-এ] এবং কলিকাতা থেকে স্যার জন 
ম্যালকমকে; কে প্রধান তাই নিয়ে তাদের বিবাদাদ (১৯৪ প৪)। 
দু'জনকেই সারিয়ে দিয়ে ইংল্ড থেকে স্যার গর আউসাঁলকে পাঠানো 
হল তেহেরানে আবাসিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে; একই সময়ে লর্ড মিণ্টো 


কতৃক 

কাবুলে তৃতীয় দোত্য প্রোরত; সে সময়ে সিংহাসনে আসীন ছিলেন জামান 
শাহের ভ্রাতা এবং উত্তরাধকারী শাহ সজা; দূত 'হসাবে যান 
মাউণ্টস্টুম্ঘার্ট এলাফনস্টোন; বিদ্রোহে শাহ সযজার পতন হওয়াতে [তাঁর] 
দৌত্য ব্যর্থ হয়; শাহ সুজার ঝউুভ্তরাধকারী মামহদ ফরাসণী এবং র;ঃশদের 
আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি : ফ্রান্সের জন্য এখানেও সর্বদা আতঙ্ক।-- কিছ: কালের মত 
এখানে একটি ব্যবস্থা কারকরী ছিল যাতে করে নিজেদের রেজিনেণ্টের 
জন্য তাৰ যোগাবার আঁধকার ছিল সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত আফিসারদের ; 
বেশ অর্থলাভের উৎস ছিল এটা । স্যার জর্জ বালে, তখন মাদ্রাজের 
গভর্নর, এ আপদ ঝেশটয়ে বিদায় করেন; কোয়াারমাস্টার-জেনারেল 
কর্ণেল মনরো বাল্লপোর আদেশে একটি রিপোর্টে তা; প্রথার 'নিন্দে করে 


লর্ড 'মণ্টোর প্রশাসন, ১৮০৭--১৮১৯৩ ১৪৩ 


এটিকে জ;য়াচুরির সামিল বলাতে সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাকডোয়েল তাঁকে 
গ্রেপ্তার করেন, সে জন্য ম্যাকডোয়েলকে পদস্্ুত করলেন বালোঁ, এবং িছ 
পরে উচ্চপদস্ছ আরো চারজন অফিসারকে । সমস্ত বাহনী ক্ষেপে গেল, 
[আঁফিসাররা] উদ্ধতভাবে প্রাতিবাদ জানাল গভর্নরের কাছে। বার্লো 
দেশীয় সৈন্যদের আহবান করে আফিসারদের সত্বর বাগে আনেন। 

১৮১০ পারসীক জলদসয্যদের বিরদ্ধে আভযান: ১৮১০-এর গোড়া থেকে 
পারস্য উপসাগরে দলে দলে জলদস-রা ইংরাজ ব্যবসা বাঁণজ্যের ক্ষাত 
করাঁছল; তারপর তারা কোম্পাঁনর একাট জাহাজ -- িনাভাঁ _- ধরে। 
বোম্বাই থেকে আঁভযান পাঠালেন মন্টো, মালিয্ায় (গুজরাটে) 
জলদসযদের সদর ঘাঁটি দখল করে মন্কটের ইমামের সাহায্যে অভিযানাটি 
পারস্যে শিরাজে তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দের, এতে 
জলদসমা্দের জোট ছত্রভঙ্গ হয়। 

নাকাও'এ অভিযান: বাণাজ্যক প্রাতিযোগতায় মত্ত কোম্পানির প্রভাবে মিণ্টো 
চীনের সম্রাটের আঁশ্রত মাকাও'এ পোতৃর্ণীজ কুঠি ধবংসের জন্য জাহাজ 
পাঠান; সেখানে প্রোরত রোজমেন্ট ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এল বঙ্গে; সঙ্গে 
সঙ্গে মাকাও'এ ইংরাজ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন চীনের সম্মাট। 

মারশাস ও ব্যর্বন আঁধকার। -- ইংলণ্ডের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধের সময়ে 
মরিশাস এবং ব্যর্বন দ্বীপ থেকে ঘরাসী আক্রমণের ফলে কোম্পানির 
বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা থামাবার জন্য কর্ণেল কিটিং'এর 
অধীনে একটি আভিষান পাঠালেন সিশ্টো, কাটং প্রথমে মারশাস থেকে 
২০০ মাইল দ্‌রেকার বূডারিগ দ্বীপ আঁধকার করেন; 

১৮১০, মে; যুদ্ধ চালাবার ঘাঁট হল রডারগ; ব্যর্বন দ্বীপে প্রথম আক্রমণ, 
সৈনারা [জাহাজ থেকে! নেমে সেন্ট পল সহর ও বন্দর চড়াও করে চারটে 
বাটার দখলে এনে তিন ঘণ্টা লড়াই'এর পর জায়গাটি আধকার করল; 
ইংরাজ দ্বারা অবরুদ্ধ শন্রুপক্ষীয় নৌবহরের আত্মসমর্পণ । 

জ্‌লাই; ব্যর্বন দ্বীপে আরো কয়েকাট রানী স্টেশন আধকৃত হবার পর 
রাজধানী সেন্ট ডেনিসের পতন, গোটা ফরাসী বাহিনীর আত্মসমর্পণ । 


১৪৪ বরাটশ ইস্ট হইীণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয় 


সেনানায়ক হিসেবে রাখা হল কর্ণেল উইলো'বিকে, অস্তাগার পাঁরণত হল 
ইংরাজদের সেলাখানায়, প্রস্তুতি চলল মাঁরশাপ ওরফে ইল দ্য ফ্রাঁস 
আন্রমণের । -_ সমুদ্রে ১১টি ইংরাজ জাহাজ ফরাসীরা দখল করে। 

১৮১০, ২৯শে অক্টোবর মরিশাসের বিরদ্ধে আভমান, ১,০০০ লোক নামল 
দ্বীপে; ৩০শে অক্টোবর* ফরাসাঁ সেনানায়ক মারশাস সমর্পণ করে; এঁট 
এখন পর্যন্ত ইংরাজরা ছাড়েনি, কিন্তু ব্র্বন দ্বীপ ১৮১৪-এ ফরাস*দের 
[ফারয়ে দেওয়া হয়। 

১৮১১ মিন্টো কর্তৃক জাভার বিরদ্ধে অভিযান প্রেরণ: প্রথমে দখলে এল 
মশলা দ্বীপ আম্বয়না, সেখানে ১৬ ২৩-এ ওলন্দাজরা নৃশংস হত্যাকান্ড 
চালার; কিছু 1দনের মধ্যে মলন্কা দ্বীপপঃঞ্জের অপেক্ষাকৃত ছোট পাঁচাট 
দ্বীপ আধকার করা হয়; অনাতপরে, বান্দা নিইরা (সেই একই মলক্কা 
দ্বীপপুঞ্জে)। (আভিযানের মূলে ওলল্দাজ ব্যবসা বাঁণজ্যের প্রাত ইচ্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির লোভ ।) 

১৮১১, ৪ঠা অগস্ট রান্তিকালে বাটাভিয়ায় (জাভা দ্বীপের রাজধান?) 
ইংরাজদের অবতরণ । ফোর্ট কর্ণোলসে প্রাতিরক্ষার জন্য ওলন্দাজ 
বাহিনীর জমায়েৎ। 

৫ই অগস্ট যদ্ধ, কর্ণেল গিলেসপির হাতে বাটাভিয়ার পরাজয়। কিছ দিনের 
মধ্যে আভযানের নেতা স্যার স্যাম;য়েল অকমটি জাভার সমন্ত জবরদস্ত 
ঘাঁটি দখল করে াীলেন: ফরাসখ ও ওলন্দাজদের পরাজয় স্বীকার; 
জাভার গভর্নর নিযুক্ত হলেন যার ম্টামফোর্ড রাফেলস্‌ 

[পশ্ডারীদের অভ্যুদয় : ঘোড়সওয়ারশী দস্যদল, ছঁরডাকাতি পেশা । (পন্ডারী- 
হোলকার, 'সান্ধয়া ও ভূপালের (ঁবন্ধ্য পর্বত) দখলী এলাকায় মালবের 
পাহাড়ী উপজাতি, জেল পালানো আসামী, পলাতক সোঁনক, 
ভাগ্যান্বেষীদের দল; ১৭৬১-তে পাঁণপথের যদ্ধের সময়ে মারাঠাদের 
পক্ষে তাদের প্রথম আঁবর্ভাব ।) পেশোয়া বাজশ রাও'এর আমলে যে পক্ষে 
সবচেয়ে বেশশ টাকা দিত সে পক্ষে সর্বদা তারা ভিড়ত। 


* ৯ই িসেম্বর, 8915955 অনুসারে । 


লর্ড 'মিন্টোর প্রশাসন, ১৮০৭ -- ১৮১৩ ১৪৫ 


৯৮০৮ তাদের নেতা ছিলেন দই ভাই, হেরান এবং বারান তাঁদের মৃত্যুর পর 
চিতু নামে একটি জাঠ নেতা হয়ে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন; 
তাঁর সাহায্যার্থে 'সাদ্ধয়া ছোট একট এলাকা দেন, এ ভাবে অন্যান্য 
শ্পন্ডারশী সর্দাররাও ছোটখাটো জায়গশীরের মালিক হয়ে দাঁড়ায়; দবছর 
পর চিতু রোহলা আমর খাঁর সঙ্গে মিললেন, ৬০,০০০ সৈন্যের বাহন 
নয়ে তাঁরা মধ্য ভারত লঃঠ শ্যরয করলেন। তাঁদের আক্রমণ করার 
অনৃমাতি "লর্ড মিন্টো কন্ট্রোল বোর্ডেন্ন কাছে পেলেন না, কর্নওয়ালসের 
না-হস্তক্ষেপ নীতি এ প্রত্যাখ্যানের মূলে। 

সান্রাজে রাইয়তওয়ারণ প্রবর্তন করলেন স্যার উমাস মনরো; মাদ্রাজ প্রেসিডোন্সির 
রাজজ্বসংক্্রান্ত প্রশাসনের ভাঁ্ত 'হসেবে প্রথমে [এট] স্বীকৃত হয়; 
১৮২০ পর্যস্ত [এটিকে] পাকাভাবে কায়েম করা হয়ান। এই প্রথা 
অনুযায়ী কাজ চলত এ ভাবে: বছরের প্রথম দিকে ফসল যখন এতটা 
বেড়ে উঠেছে যে তার প্রাচুর্য এবং গুণের বিচার করা সম্ভব তখন 
বাংসারক বন্দোবস্ত করত সরকারের র্লাজস্বাবভাগের কর্মচারশরা; এ 
সময়ে সরকারশ কর ছিল উৎপন্বের তৈজাগার সমান; বছর বছর প্রদত্ত 
পাট্রী বা ইজারায় এই করের পাঁরমাণ নিধরিণ করে 'লাঁপবদ্ধ করা হত 
এবং তা পাঁরশোধের জন্য দায়ী ছিল র্লাইয়ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরন 
কর অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনাদায়শ জামর কর গোটা গ্রামের ওপর সমানপাতে 
চাঁপয়ে দেবার হনকুম হত; ইচ্ছাকৃত একগঠয়েমির জন্য রাইয়ত 
পাটা নিয়ে জমি চাষে নারাজ বলে অনাদায় ঘটছে [এটা মনে করলো] 
তাকে জারমানা করার এবং এমন ক দৌহিক শাস্তি দেবার আধকার 
ছল কলেন্টুরের। পাটা দেওয়া বা না দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
ম্যঠোয় | 

১৮১৩, অহ্টোবর; লর্ভ মিশ্টোর ইংলশ্ডে প্রত্যাবর্তন; তাঁর জায়গায় [নিযুক্ত 
হলেন] মার্কস অব হেস্টিংস, তখন 'তাঁন আর্ল অব ময়রা । 
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১৪৬ 'ব্রাটশ ইস্ট ই-্ডিয়া কোম্পানির ভারতাবজগ 


পার্লামেন্টে কার্যবাহ। ১৮১৩, ১লা মার্চ, ইস্ট হীণ্ডিম্না কোম্পানির সনদের 
মেয়াদ আবার শেষ হল। 

১৮১৩, ই২ইশে মার্চ প্রশনাট খটিয়ে দেখার জন্য হাউজ অব কমন্স নিজেকে 
একটি কাঁমাট বলে ঘোষণা করল। ইণ্ডিয়া হাউজ'এ ডিরেইরদের বোর্ড 
যুক্ত দোঁখয়ে বলল যে, বিজিত দেশ স্বাঁধকারে কোম্পানির সম্পান্তি, 
[ইংলণ্ডের] রাজার নয়, তাদের [কোম্পানির] একচেটিয়া [বাণিজ্য] 
আঁধকার তাই প্রয়োজনীয়; আগেকার মতো একই সর্তে আরো বিশ 
বন্ছরের জনা নূতন সনদ তারা দাবী করল । -_ এ সমস্ত যুক্তির বিরোধতা 
করলেন কামিশনারদের বোর্ডের সভাপাঁত, আর্ল অব ন্যাকংহামশায়ার । 
[তানি বললেন] ভারত ইংলণ্ডের, কোম্পানির নয়; কোম্পানির একচেটিয়া 
আঁধকার ঘ্যচিয়ে সমস্ত ইংরাজ প্রজার জন্য ভারতের বাণিজ্য অবারিত করা 
হোক; সত্য বলতে, [ইংরাজ] ন্বাজ লম্পূর্ণভাবে ভারত শাসনের ভার 
নিজের হাতে নিলে আরো ভালো হবে। 

২৩শে মার্চ মন্ত্রিসভার তরফ থেকে লর্ড কাদেলরে [প্রস্তাব] পেশ করলেন: 
কোম্পানির সনদ বিশ বছরেন্ন জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হোক; চণনে ব্যবসা 
বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হবে কোম্পানিকে, কিস্তু ভারতের 
বাঁণজ্য পাঁথবীর কাছে অবারিত কনা হোক, অবশ্য কয়েকাঁট সঈমা রেখে, 
যাতে কোম্পানির লোকসান না হয়; সৈন্যবাহিনর ভার ও নিজেদের 
বেসামান্নক এবং অন্যান্য কমণ্ঠরণ নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে কোম্পানির 
হাতে। 

জুলাই'এর শেষ, কাসেলরে'র এই বিলটি কয়েকাট ছোটোখাটো সংশোধনের 
পর গৃহীত হল (বস্তারত 'ববরণ ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। লর্ড গ্রেনভিল 
সরকারকে জোর দিয়ে বললেন সমগ্র ভারতকে সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে 
নিতে এবং প্রকাশ্য প্রাতিযোগতার +ভান্ততে দিভল সাভসে লোক 
নিয়োগ করতে । 


এই 


লর্ড হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ ১৪৭ 


বছরেই কাঁলকাতার যাজকপশীঠে একটি বিশপের নিয়োগে খওশষ্টধমণকে 
প্রকাশ্যভাবে আনা হল ভারতে। 


(৯) লর্ড হেস্টিংস'এব প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ 


১৮১৩, অক্টোবর কালকাতায় লর্ড হোষ্টংস'এর আগমন । _- ১৮১১-এ 
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যশোবন্ত রাও হোলকারের মৃত্যু; তাঁর 'াবধবা তুলসী বাই অনেক 
প্রয়পান্রের পর দস্য পাঠানদের সদরি গফুর খাঁর সঙ্গে চার বছর 
আতবাহত করেন; ইন্দোরের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে [ছিল] 
শেষোক্তের হাতে । -- ১৮১৩-এ 'সাঙ্য়া আশেপাশের এলাকা লুঠ 
করেন, [কিন্তু] ইংরাজ সরকারের সাহান্য হুমাঁকতেই থামলেন। _- 
রোহিলা সর্দার আমর খাঁর হাতে ছিল ভারতের একাঁট অন্যতম সেরা 
বাহনী, তাতে ছল তাঁর ভাগ্যান্বেষীরা এবং হোলকারের সৈন্যদল, 
১৮১১-এ িন্ডারশ সদ্শর চিতুর সঙ্গে বচ্ছেদের পর এ বাহনীর 
সেনানায়ক হন আমর খাঁ। _ পেশোয়া বাজী রাও ইংরাজদের কবলে 
তখন বেজার। দরবারের রোঁসডেন্ট মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনদ্টোনের 
কারতকর্মে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয়, [হয়ে দাঁড়য়েছিল]। 
আমেদাবাদ এলাকা য়ে গাইকোয়ারের সঙ্গে বিবাদ ঘটোছল; সান্ধ 
অনূযায়ী সাঁলশীর জন্য ডাকা হল ইংরাজদের। তাই -- বোম্বাই'এর 
প্রোসডেন্টের অনুমোদনক্রমে -* গাইকোয়ার পুনায় পাঠালেন 
গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে; এর বিরৃদ্ধে পেশোয়ার কুচন্রীণ পেটোয়া ন্রি্বকজ 
দাঙ্গালয়া চন্রান্ত করেন, [গঙ্গাধর শাস্ত্রী] গুজরাটে ফিরে গেলে 
দলের লোকদের 'দয়ে নৃশংসভাবে তাঁকে হান হত্যা করান 
পান্ধারপযরে। পেশোয়ার আপাঁত্ত সত্তেও (২০২ পূ দ্রন্টব্য) এলাফনস্টোন 
জোর করে তাঁকে দিয়ে দাঙ্গালয়াকে সমর্পণ করালেন, তাঁকে 
রাখা হল কারাগারে আধকতর তদন্তের জন্য। হোস্টংস যখন 


১৪৮ ব্রাশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানর ভারত বিজয় 


শাসনভার নিলেন তখনকার পর্াস্ছতি এই; তান দেখলেন কোষাগার 
শৃন্য। 

১৮১৪ নেপালের গর্থারা; রাজপ্যতদের একাঁট উপজাতি; গোড়ায় এরা 
রাজপৃতানা থেকে এসে নেপালে 'হমালয়ের পাদদেশে তরাই জয় 
করে সেখানে বসবাস করতে থাকে । শাসন-ব্যবস্থার নানা পাঁরবর্তনের মধ্য 
দিয়ে এসে অন্টাদ্শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তারা একট নেতার অধননে 
/ছিল] 'যাঁন নিজেকে "নেপালের রাজা” বলে পারচয় 'দিতেন। রাজ্যসীমা 
বস্তার করার ফলে তাঁর সংস্পর্শ হত কখনো রনাঁজৎ সংহের সঙ্গে, কখনো 
বা 'ব্রাটশ-আশ্রত রাজাদের সঙ্গে; সে জন্য স্যার জজ” বালে এবং লর্ড 
[মিণ্টোর সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর বিবাদ হয়। _ ১৮১৩-র শেষাশোষি ইংরাজ 
গ্রাসত অযোধ্যা এলাকায় ব্রিটিশ আশ্রিত ২০০ গ্রামের একটি জেলা 
গুর্খারা দখল করে। ল হেস্টিংস ২৫ দিনের মধ্যে এগ্াল 'ফারয়ে 
দিতে বললেন; এতে বাটওয়ালে একাট 'রাটশ ম্যাঁজস্ট্রেটকে গর্খারা 
হত্যা করে । তখন -- 

১৮১৪ (অক্টোবর) -_ গনর্খাদের বিরদ্ধে যদ্ধ-ঘোষণা; কথা হল জেনারেল 
গিলেসপি অমর সিংহের অধীন গুর্খা বাহিনীকে আক্রমণ করবেন 
শতদ্রুতে; জেনারেল উডের পাঁরচালনায় দ্বিতীয় একট বাহনী যাত্রা 
করবে বাটওয়ালে; তৃতীয় একাট বাঁহনী জেনারেল অক্তারলোনর নেতৃত্বে 
িমলাম্ম যাবে; জেনারেল মার্লর অধীনে চতুর্থ একাঁটি বাহিনশ সটান 
যাবে রাজধানী কণ্মণ্ডুতে । য্যদ্ধ খরচার জন) অযোধ্যার নবাবের কাছে 
[বিশ লক্ষ টাকা ধার করা হল। 

২৯শে অক্টোবর পাঁচ শ'জন গুর্খা কর্তৃক রাক্ষত কালাঙ্গা দুর্গ আক্রমণ করলেন 
গিলেসপি; সটান আক্রমণের হুকুম দিয়ে তান নৈতৃত্ব নিয়ে নিজেই 
বন্দুকের গাঁলতে মারা যান; ৭০০ জন আফসার ও সৈন্য খুইয়ে বাহনী 
ণফরে গেল শিাবরে। তখন বাহনশর ভার গনয়ে জেনারেল মার্টনডেল 
ণবাফল অবরোধে মাসের পর মাস নম্ট করলেন: প্রাণীর ভেদের পর 


লর্ড হেসস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ ১৪৯ 


জবশেষে যখন দনগগটি দখলে এল তখন দেখা গেল, রক্ষশরা আক্রমণের 
আগের রাব্রে সমস্ত রসদ সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছে। 

নিজের বাহিনণর তুলনায় অনেক কমসংখ্যক একটি দলকে হারয়ে জেনারেল 
উড ভঁতগ্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ সীমান্তে ফিরে এসে অভিযানের বাঁক সময়টা 
বরাবর 'নাম্ক্ুয় হয়ে থাকলেন। 

১৮১৫ সীমান্তে পেশছিয়ে জেনারেল মার্ল সেখানে কাঠমন্ডু আক্রমণের 
জন্য কামান বাঁহন৭র প্রতীক্ষায় ১৮১৫-র শুরু পর্যন্ত রইলেন; 
আঁভিযানের সময় নিজের বাহনীকে তান দুঁট দুর্বল দলে ভাগ করে 
দলেন, প্রত্যেকাঁটকে গর্খারা আক্রমণ করে হারিয়ে দল; মারল এদিক 
ও'ঁদক যাত্রা করে ১৮১৫-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী সীমান্ত ছেড়ে পাঁলয়ে 
এলেন একেবারে একা! 

১৫ই মে কয়েক মাস সফল লড়াই ও অবরোধের পর অমর 1সংহ ফিরে গেলেন 
মালোনে (শতদ্রুর বাঁ তারে শক্ত পাহাড়ে দুর্গ), একমাস ধরে জেনারেল 
অন্তীরলোনির গোলাবর্ণের পর ১৫ই মে দুর্গের পতন হল, অবরোধের 
সময়ে নিহত হন অমর সিংহ” | -- ইতিমধ্যে কূমায়ুন জেলার আলমোড়ার 
পতন হওয়াতে অক্লারলোনর বিরোধন গনখাঁদের সমস্ত রসদের পথ বন্ধ 
হয়ে গেল; তারা মিটমাটে নামল। 

১৮১৬ অনেক আলোচনার পর আবার যদ্ধ। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আত কন্টে 
পথ করে স্যার ডোৌভড অক্লীরলোনি মাকওয়ানপুরে গিয়ে গর্খাদের 
হারালেন, অনেক লোকসান !হল] ; *তারপর 'তাঁন সাধ করলেন তাদের 
সঙ্গে, সে [সাধ] তারা সাঁঠক মেনে চলে: নাাজেদের এলাকার মধ্যে 
থাকা ও 'বাঁজত এলাকার বেশীর ভাগ ফিরিয়ে দেবার কথা তাদের । -- 
এই যুদ্ধে ইংলপ্ড ও নেপালের মধ্যে সংযোগের পথ খুলে গেল; অনেক 
গুর্খা যোগ দিল ইংরাজ বাহিনীতে, গর্খা রেজিমেণ্টে তাদের ঢোকানো 


* অমর সংহের সেনাপাঁতি ভাক্ত সিংহ, [1111 অনুসারে, অন্টম খণ্ড। 





১৫০ ধব্রাটশ ইস্ট ইশশ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত বিজয় 


হয়, [এগ্াল] ১৮৫৭-র িপাহশী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের অত্যন্ত 
কাজে লাগে। 

গনর্থা যৃদ্ধের সময়ে কোম্পানর প্রথম দিককার নানা দুর্গাতর.ফলে দেশীয় 
রাজাদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়, বিশেষ করে হাথরাশ এবং বোর্ধালতে 
দেটিই 'িল্লশ প্রদেশে) বিদ্রোহ । 

১৮১৬--১৮১৮ পিন্ডারীরা। ১৮১৫-এ &০--৬০ হাজার লুঠেরারা মধ্য 
ভারত ছারখার করে, এঁদকে সীমান্তে আমির খাঁর কাছ থেকে বিপদের 
আশঙকা, আর শব্রুভাবাপন্ন মারাঠা রাজারা সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত। সান্ধ করে 
আমর খাঁর বরুদ্ধে হেস্টিংস'এর শ্রাক্তশালশ সমামেল গঠনের প্রচেম্টা 
বার্থ (২০৬)। 

১৮১৫, ১৪ই অক্টোবর পিশ্ডারীদের একটি বড়ো দল নিজামের এলাকা 
আন্রমণ করে লুঠ করে। 

১৮১৬, ফেব্রুয়ারী ণ্ডারী দলের প্রায় অর্ধেক গ্যণ্টুর সরকার (কোম্পানির 
এলাকা) চড়াও করে সে অঞ্চল 'িধবস্ত করল, মাদ্রাজ সৈনাবাহনী "দয়ে 
তাদের 'বরুদ্ধে পাকাপাকি আক্রমণ করার আগেই তারা উধাও। 
খুল্লতাত ভ্রাতা আস্পা সাহেব সংহাসনে এসে একটি চুক্তি করে 
কোম্পানকে তুষ্ট করলেন। এ [চুক্তি] অনুসারে নাগপনরে আট হাজার 
ইংরাজের একাঁটি অতিরিক্ত সৈন্যদলকে রাখতে হবে । 

১৮১৬, নভেম্বরে কোম্পানির এলাকায় পিণ্ডারীদের নৃতন হামলা; 
নাগপ্রের বাহনী যুদ্ধে অবতপর্ণ হওয়াতে তারা নানা দলে ভাগ হয়ে 
নীজেদের এলাকায় উধাও হয়ে গেল। 

১৮১৭ বছরের প্রথম 'দকে ১,২০,০০০ লোকের একটি বাহনী পেব্রাটশ 
পতাকার নীচে জমায়েত [ভারতের] বৃহত্তম বাহন) নিয়ে স্বয়ং হেস্টিংস 
যুদ্ধে নামলেন । বাদ, যোধপ্র, উদয়প;র, জয়প্যর এবং কোটার রাজাদের 
সঙ্গে 'মন্রতা পাতালেন তান, নিরপেক্ষতা চুক্তি সই করতে বাধ্য করা হল 
সান্ধয়াকে। 


লর্ড হেস্টংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ ১৫১ 


মারাঠা শাক্তর অবদান । কারাগার থেকে পালয়ে ন্রিম্বকজশ দাঙ্গাজক্না আবার 
প্যনায় বাজশ রাও'এর প্রধান পরামর্শদাতা হলেন; পপণ্ডারীদের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার, ওজ.হাতে শেষোক্ত ইংরাজদের 'বরুদ্ধে প্রস্তুতি চালালেন। 
বোম্বাই থেকে সৈন্য আ'নয়ে এলাফনস্টোন তাঁকে দৃঢ়ভাবে বললেন 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদ্ধ বা শাত্ত বেছে নিতে হবে আর তিনাট প্রধান দুর্গ 
এবং "ন্রম্বকজশ দাঙ্গালম়াকে দিয়ে দিতে হবে । বাজী রাও দোমনা; 
বোম্বাই সৈন্যদের আবভশব; নতি স্বশকার করে পেশোয়া সমন্ত দুর্গ 
দিয়ে দিলেন কোম্পানিকে, কথা 1দলেন যে, দাঙ্গালয়াকে ধরে 
দেবেন। এবার একট চুঁক্ত স্বাক্ষান্ধত হল, সেটা অনুসারে পেশোয়া 
কথা [দিলেন যে, দরবারে আন্ন কখনো কোন শাক্তর, মারাঠা বা বিদেশশ 
ভকশীল* তান রাখবেন না, 'ন্রাটিশ ্োসিডেন্টের হুকুম সম্পূর্ণ মেনে 
চলবেন । মারাঠা সার্বভোৌম ক্ষমতার অবসান [ঘটল] এভাবে, প7নার 
দরবার নেমে এল নাগপুর বা ইন্দোরের দরবারের স্তরে। তা ছাড়া 
কোম্পাঁনকে তাঁর পেশোয়ার] 'দষে দিতে হল সাগর, ব্যল্দেলখণ্ড 
এবং অন্যান্য জায়গা । এবার নিরাপত্তার জন্য এলাফনপ্টোন (পেমনা থেকে) 
দু'মাইল দরে 'ব্রটশ শাবরে সরে গেলেন, সৈন্যরা রয়ে গেল সেখানে । 
মাসখানেক পরে ধরা পড়ল যে, ইংরাজদের [িবরুদ্ধে ঘোড়সওয়ার ও সৈন্য 
জোটাচ্ছেন পেশোয়া । 

১৮১৭, &ই নভেম্বর; শরাঁটশ রোজমেন্টগ্ীলর কাছাকাছি বড়ো গোছের 
একটি দেশীয় সৈন্যদল মোতায়েন করে প.ুনায় (ব্রিটিশ) রোসিডেন্সি 
আক্রমণ করে পাড়িয়ে দেওয়া হল। এর পরে যে যুদ্ধ হল তাতে পেশোয়ার 
অনাভজ্ঞ দৈন্যরা পরাজিত হয় : বাজী রাও 'নজে __ 

১৮১৭, ১৭ই নভেম্বর _- আত্মসমর্পণ করলেন। শিবাজীর সঙ্গে ৯৬৬৯-এ 
ঘে মান্বাঠা রাষ্ট্রের সূত্রপাত তার সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ । 

নাগপযরের রাজার পতন। ঠিক বাজী রাও'এর পথে আপ্পা সাহেবও 


* রাম্দ্রদৃত। 


১৫২ [ত্রটিশ ইস্ট ইঁ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বজায় 


এঁগিয়েছিলেন অর্থাৎ সৈন্য সংগ্রহ করা ইত্যাঁদ; শৃন্রটিশ রেসিডেস্ট মিঃ 
জেনকিল্পের কাছে তা ফাঁস হয়ে যায়। 

৯৮১৭, সেস্টেম্বর দরবারে প্রকাশ্যে একটি 'পিণ্ডারশ প্রাতীনাধকে অভার্থনা 
করলেন আশ্পা সাহেব। 

১৮১৭, নভেম্বর জেনাঁকন্সকে তান জানালেন যে, পেশোয়া তাঁকে (আপ্পা 
সাহেবকে) মারাঠা সৈন্যবাহনীর আঁধনায়ক 'নযুক্ত করেছেন; উত্তরে 
জেনাঁকন্স বললেন, যে হেতু কোম্পানর সঙ্গে যুদ্ধ চলেছে পেশোয়ার 
সে হেতু এ 'নয়োগের ফলে কোম্পাঁনর সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে নাগপুরের। 
এর পর আশ্পা সাহেব (বাঁটিশ) রোসিডেন্সি আব্রমণ করেন। 
সীতাবল্দি পাহাড়ে যৃদ্ধ। যুদ্ধের শুরুটা [ইংরেজদের পক্ষে] খারাপ 
যায়, পরে ইংরাজরা জেতে । নাগপ্যর দখল; আপ্পা হ্গাহেব সংহাসনচ্যুত, 
যোধপনে পলাতক হিসেবে তাঁর মৃত্যু হয়। এ রাজ্য ইংরাজরা শাসন করে 
১৮২৬ পর্যন্ত, তখন বয়ঃপ্রাপ্তর পর একটি পূর্ব মনোনীত তন্;ণকে 
1ত্রাটশ আশ্রয়ে তারা সংহাসনে বসায়। 

হোলকার বংশের পতন: তুলসশ বাই তাঁর প্রেমাস্পদ পাঠান নেতা এবং 
কোম্পানির জাতশত্রু গফুর খাঁকে আসল শাসনকত্ণ করে 'দয়োছিলেন। 
তাঁকে সরাবার দাবী জানালেন স্যার জন ম্যালকম এবং স্যার টমাস 
হিসলপ। যুদ্ধের প্রস্তুতি চালালেন রাণী, 'কন্তু একাঁদন রান্রবেলায় তাঁর 
াবরোধন একাঁট দল ইন্দোরে তাঁকে ধরে মুণ্ডচ্ছেদ করে দেহ ফেলে দিল 
নদীতে। 

৯১৮১৭ নবীন মলহার রাও হোলকারকে সঙ্গে সঙ্গে বাজা বলে ঘোষণা করে, 
নামে মাত্র তাঁর নেতৃত্বে, কিন্তু আসলে গফুর খাঁর পাঁরচালনায় সৈন্যবাহনী 
বোরয়ে পড়ল। 

১৮১৭, ২৯শে ডিসেম্বর ভীষণ গোলাবর্ষণের মুখে ইংরাজরা শিশ্রা নদী পার 
হয়ে মারাঠাদের কামান সব দখল করে নিল! মাহদপনরে চড়াস্ত 'যদ্ধ : 
কঠিন সংগ্রামের পর ইংরাজরা বিজয়শ। মলহার রাওএর বোন ব্হনা 
বাইকে গ্রেপ্তার করে পাঁঠয়ে দেওয়া হল ভাই'এর -কাছে। -_ িছনকাল 


লর্ড হে'স্টিংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ ১৫৩ 


পরে সন্ধি: যশোবন্ত রাও'এর পুত্র মলহার রাও হোলকারকে রাজা বলে 
মানা হল বটে. ?কন্তু তাঁর ক্ষমতা এবং এলাকার আয়তনের হাস হল। 

১৮১৭-র প্রায় শেষ পর্মস্ত চূড়ান্ত যুদ্ধে না নেমে িন্ডারীরা কাছাকাছি 
ঘোরে । বন্ধু মারাঠা রাজাদের পতনের পর পিশ্ডারদের তিন জন 
সর্দার __ করিম খাঁ, চিতু এবং ওয়াসল মহম্মদ -_ তিক করলেন এবারে 
কোমর বেধে লাগতে হবে: তারা 'ানজেদের সৈন্য জমায়েৎ করলেন -- 
ঠিক এঁটই চাইছিলেন হোস্টংস; প্রোসডোন্পর নানা বাহিনখকে 'তাঁন 
আদেশ করলেন মালবে দশ্য্যদলের সমস্ত ঘাঁটির কাছে এগয়ে যেন 
পাকাপাকি ঘেরাও করে ফেলে; সর্দার তিন জনে পালালেন, তাঁদের 
তিনটি বাহিন+ও তাঁদের পদান্‌সরণ করতে গিয়ে পলায়নের সময় [ইংরাজ্ 
দ্বারা] আক্রান্ত হয । কাঁরম খাঁর দল জেনারেল ডঙ্কনের হাতে 'বিনম্ট 
হল; জেনারেল ব্রাউন চতুর দলকে ছত্র-ঙ্গ করে দিলেন; তৃতীয় দলটি 
আক্রাস্ত হবার আগেই ইতস্তত পালায়; তাদের সর্দার, ওয়াসল মহম্মদ, 
আত্মহত্যা করলেন: যুদ্ধের পর জঙ্গলে চিতুর মৃতদেহ পাওয়া যায়; 
শাম্তভঙ্গ না করার প্রাতশ্রাতিতে কারম খাঁকে ছোটখাটো একটা জায়গণরে 
অবসর গ্রহণ করে থাকতে দেওয়া হল। পন্ডারশীদের দল ভেঙ্গে দেওয়া 
হল, আর কখনো তারা একত্র হতে পারোন; আমর খাঁ এবং গফুর খাঁর 
দলের পাঠানরাও একইভাবে দমিত। 

সান্ধয়া এখন একমাত্র নেতা যার একটা সৈন্যবাহনশী অর্থাৎ স্বাধশনতার 
খানিকটা ঠাট আছে: কিল্তু কোম্পানির উপর সম্পূর্ণ নিভরশশল 
[তান] । -- ভারত এখন ইংরাজদের। | 

১৮১৭, অগস্ট মহামারী কলেরার প্রথম ও প্রচণ্ড প্রকোপ; প্রথম দেখা দেয় 
কাঁলকাতার কাছে যশোহর জেলায়, সেখান থেকে এাঁশয়া হয়ে আসে 
ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, সেখানে প্রচণ্ড লোকসান করে যায় ইংলশ্ডে, এবং 
সেখান থেকে আমোরিকায়। ১৮১৭-র নভেম্বর মাসে হোস্টংস'এর 
বাঁহনগতে এটা দেখা দিল, কাঁলকাতা থেকে আগত একটি নৃতন দলের 
মারফতে সংক্রমণ আসে, ব্ন্দেলখণ্ডের নিম্নভূমি হয়ে যাবার সময়ে 


১৫৪ শন্রাটশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত 'বজর 


হোস্টিংস'এর বাহিনীতে রোগের চণ্ডম্র্তি মৃত এবং মরণাপন্নে পথ 
ছেয়ে থাকে কয়েক সপ্তাহ । 

১৮১৮, ১লা জান্যয়ার* পেশোয়ার সঙ্গে পুনা থেকে তিনি পাঁলয়োছলেন 
দাক্ষণ দিকে) যোগ 'দলেন ন্রিম্বকজাী দাঙ্গালয়া। ২০,০০০ লোক নিয়ে 
তাঁরা ক্যাপ্টেন স্টানটনের অধীনে একা ইংবাজ দলের সঙ্গে লড়াই 
চালান; ভাষণ লড়াই'এর পর শেষোক্তের জয় হয়; ছত্রভঙ্গ মারাঠাদের 
পলায়ন। তখন জেনারেল স্মিথ সৈন্য চালনার ভার 'নয়ে আভযান করেন 
লাতারায়, সঙ্গে সঙ্গে সাতারা আত্মসমর্পণ করল। পালয়ে গিয়ে বাজণ 
রাও শেষ পর্যন্ত স্যার জন ম্যালকমের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, স্যার 
জন ম্যালকম তাঁকে সংহাসনচ্যুত ঘোষণা করলেন। লর্ড হেস্টিংস সত্যকার 
মারাঠ। রাজাদের অন্যতম (োঁদের ক্ষমতা্্যুত করে তাঁদের মাল্ত্ররা, 
পেশোয়ারা), শিবাজীর বংশোক্ঠুীত সাতারার রাজাকে বৈধ রাজা বলে 
ঘোষণা করলেন, সরকারের বৃত্তিভোগী হলেন পেশোয়া; ১৭০৮-এ 
সাতারার রাজা শাহ; বালাজশ বিশ্বনাথকে নিজের পেশোয়া করেছিলেন, 
এইভাবে ভাগ্যচক্রের পাঁরবর্তন ঘটল। €১৮৫৭-এর অভ্যরথানের নানা 
সাহেব ছিলেন বাজ রাও'এর পালিত পনর, বাজী রাও'এর মৃত্যুর পর 
তাঁকে দেয় বৃত্তি বন্ধ করে ইংরাজরা ।) তা ছাড়া এই শেষ যদ্ধাভনয়ে 
আরো কয়েকাট গুরুত্বপুর্ণ দুর্গ __ তালনীর, মাঁলগাণ্ড ও আসিরগড় 
আধকার করা হল। 
ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন লর্ড হেস্টিংস। 

১৮১১৯ জোহোরের তুমাঙ্গয় অর্থা্ঁ শাসনকর্তাকে দয়ে 'সঙ্গাপ্দঢর সমর্পণ 
করালেন স্যার স্টাম্ফোর্ভ রাফেল্‌স-। 

১৮২০ হায়দরাবাদে অবস্থিত সৈন্যদলের খোরপোষ দিয়ে এবং মন্্ী চন্দের 
লালের ভয়ঙ্কর কুব্যবস্থার ফলে নিজাম ভীষণ খণগ্রস্ত । মেজারস পামার 
এণ্ড কো" হোস সাগ্রহে তিনি যত চান তত ধার দেয়, শেষ পযস্ত 
খণের অঙ্ক অসম্ভব মোটা টাকায় দাঁড়াল। পামার হোৌসের অংশশদাররা 
হায়দরাবাদে কুপ্রভাব অর্জন করে; তখন সেখানকার রোসডেন্ট মিঃ 


লর্ড হেস্টিংস'এর প্রশাসন, ১৮১৩--১৮২২ ১৫৫ 


মেটকাফ হেস্টিংসকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালেন; শেষোক্তটি পামার 
এণ্ড কোম্পাঁনকে হকুম দিলেন যেন আর ধার না দেয় এবং বিনা 
াবলম্বে উত্তর সরকান্বের কর যেন মৃলধনে পাঁরণত করা হয়; এ ভাবে 
প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ধার শোধ করার ব্যবস্থা হল। কিছুকাল পরে পামার 
এণ্ড কো লাটে ওঠে; এ হোৌসের সঙ্গে যোগাযোগ ছল বলে হোেস্টিংসের 
নিন্দা হয় (লোকে বলে, একাটি সদস্যের সঙ্গে বন্ধৃত্বের জন্য), এদের 
আগেকার অনেক সন্দেহজনক কারবার তিনি মঞ্জ;র করে শেষে হস্তক্ষেপ 
করেন শুধু তখাঁন যখন মেটকাফের ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্যাপারাঁট 
এত জানাজাঁন হয়ে যায় যে, পামারদের আর প্রশ্রয় দেওয়া হেস্টিংস'এর 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 

১৮২২-র শেষের দক; হেস্টিংস পদত্যাগ করেন। ১৮২৩-র ১লা জান,য়ারণ 
তিনি ইংলশ্ডে ফিরে যান। ভারতে তিনি এসেছিলেন রাজ্যগ্রাদদ না করার 
প্রাতিশ্র্যুতিতে ! 


শেষ যূগ, ১৮২৩-- ১৮৫৮ 
(ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


(১) লর্ড আমহাস্টের প্রশাসন, ১৮২৩ --১৮২৮ 


১৮২৩, জানম্মারশী হোস্টংস'এর 'বদায়গ্রহণের পর অন্তর্বতীকালের জন্য 
[গভর্নর-জেনারেল হন] কাউীন্সলের জ্যেষ্ঠ সদস্য [মিঃ এ্যাভম । __ লর্ড 
আমহাস্টকে বড়োলাট নিয়োগ করল কন্ট্রোল বোর্ড । 

১৮২৩, অগ্রস্ট আমহার্্ট কাঁলকাতায়; কিছুদনের মধ্যে বর্মার সঙ্গে য্দ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়লেন । -- আভার বমররা প্রথম ঈদকে 'পিগু ব্লাজ্যের তাঁবেদার 
মান্র ছিল; পরে স্বাধীন হয় তারা; তাদের নেতা [ছিলেন] ভাগ্যান্বেষী 
আলোমপ্রা খান সৈন্যদলকে পাঁরচালনা করে সর্বদাই জয়লাভ করেছেন; 
আরাকান আধকার করে পিগযতে নিজেদের সামন্ততান্ত্রক প্রভুদের অধখনে 
এনে সমস্ত উপদ্বীপের রাজা হল, রাজধানী হল আভা। নর্মার রাজা 
গনজেকে আভাঁহত করলেন "শ্বেত হস্তর প্রভু, সম্দদ্র ও 'পৃতিবশর 
আধপাতি” বলে। 

১৮১৮-তেই আভান দরবারে সবায়ের শ্বাস যে, হশনব্ল হন্দুদের উপর 
1বজেতা ইংরাজরা। অপরাজেয় বমদের কাছে শনর্থৎ হেরে যাবে, তাদের 
রাজা কাঁলকাতায় পত্র লিখে ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানর কাছে দাবী করেন 
যে. চট্টগ্রাম ও আরো কয়েকটি জেলা ছেড়ে ্দতে হবে, কেননা, তাঁর 
মতে, এগুলি তাঁর অধীনম্ছ আরাকান এলাকার অংশ । যাহোক, উত্তরে 


লর্ড আমহাস্টের প্রশাসন, ১৮২৩--১৮২৮ ১৫৭ 


তরি “ভুল' হোস্টিংস ভদ্রভাবে জানয়ে দেওয়াতে তান আর উচ্চবাচ্য 
করেনান। 

১৮২২ মহা বান্দুলার €সেনানায়ক) অধীনে বম সৈন্য আসাম জয় করে 
আত্মসাৎ করে নিল। 

১৮২৩ আরাকান উপকূলে ইংরাজদের শাহপ্যরশী দ্বীপ দখল করে তারা 
সেখানকার অল্পসংখ্যক রক্ষী সৈন্যকে হত্যা করে। বমর্দের হটাবার 
জন্য একাঁট দল পাঠিয়ে আমহার্ট আভায় রাজাকে ভদ্রভাবে চিঠি লিখে 
অনুরোধ জানালেন যেন তানি অপরাধীদের শাস্ত দেন, এদের 'তাঁন 
নেহা জলদস্য বলে বিবেচনা করেন। 

১৮২৪, জানয়ারশ এটা দুর্বলতার লক্ষণ ধরে ?নয়ে বমঁরা 'ব্রাটশ আশ্রত 
কাছার জেলা আক্রমণ করল; তাদের হারয়ে ইংরাজরা হটিয়ে দিল 
মাঁণপ্‌রে । _- এবার কাঁলকাতা থেকে দু।ট আভিযান পাণানো হল, একাঁট 
আসাম দখল করবার জন্য আর অন্য রেঙ্গুন এবং বর্মার অন্যান্য সমুদ্র 
বন্দর আধকারের জন্য। 

১৮২৪ 'বনা যুদ্ধে রেঙ্গুন দখল, রক্ষী সেনাদল পাঁলয়ে গেল দেশের 
অভ্যন্তরে । এই আভিষানের নায়ক স্যার আর্চবল্ড ক্যামবেল একই রকম 
শবনা যুদ্ধে আশেপাশের আরো কয়েকাট ঘাঁটি, এবং দীর্ঘকালব্যাপন 
প্রতিরোধের পর কেমেণ্ডিন (রেঙ্গুন থেকে চার মাইল দূরে) দখল করলেন ; 
তারপর গরম পড়াতে তর সৈন্যরা রেঙ্গনের সেনানবাসে রয়ে গেল; 
রসদ এল ফ্ারিয়ে, সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিল কলেরা । 

১৮২৪, ডিসেম্বর; ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে" ক্যামবেলের সৈন্যবাহনশকে আক্রমণ 
করলেন মহা বান্দ;লা; ইংরাজদের হাতে দুবার তাঁর পরাজয়; তিনি ফিরে 
গেলেন দোনাবতে, ইংরাজরা 'পছু তাড়া করে সহর চেপে ঘেরাও 
করল । 

১৮২৫, এীপ্রল সঙ্ডতেত-রকেটে মহা বান্দুলার মৃত্যু । দোনাবর রক্ষী সেনা- 
দলের আত্মসঙ্গর্পণ। এগয়ে গিয়ে বনা যৃদ্ধে ক্যামবেল প্রোম (ওরফে 
প্র) সহর দখল করলেন; আসামে আভিযানের কণশ ফল তার প্রতশক্ষায় 


১৫৮ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


সেখানে বশ্রাম করতে লাগলেন; কর্ণেল প্রিচারডসৃএর অধশনে আসামে 
প্রেরিত আঁভযান রংপর এবং শ্রীহদ্র দখলে এনে আসাম থেকে বমর্দের 
বিতাঁড়ত করে জেনারেল ম্যাকাঁবনের পাঁরচালনায় এগয়ে গেল -_ 

১৮২৫, মার্চ _ আরাকানে, সেখানে বীরত্বের সঙ্গে রাক্ষত সব পাহাড় তারা 
আঁতন্রম করে; বিজয় ইংরাজরা সমঙাীমতে নেমে আরাকানের রাজধানীর 
সামনে আঁবর্ভত হল। আভার দরবারের সঙ্গে আলোচনায় রোনো ফল 
হল না। 

১৮২৫, নভেম্বর; আভায এগোলেন কাামবেল: তান আসাতে শত্রুপক্ষের 
পলায়ন । 

১৮২৬, ফেব্রুযয়ারণ; দুটি চুড়ান্ত লড়াই, বমাঁদের পরাজয়; আভা থেকে 
দুশদনের পথ ইয়ান্দাবোয্স পেশছল ইংরাজরা ; বম্ণর রাজা নাতি স্বীকার 
করলেন। 

১৮২৬ বর্মার সঙ্গে সা্ধ: বম্মার রাজা কোম্পানিকে ছেড়ে দলেন আসাম, 
ইয়ে (তেনেসারিমের একাঁট প্রদেশ) তেনেসারিম আর আরাকানের 
একাংশ; কাছার প্রদেশে হস্তক্ষেপ না করার, ঘৃদ্ধের খরচা বাবদ ১০ লক্ষ 
পাউন্ড দেবার এবং আভায় 'ব্রাউশ রোসডেণ্টকে রাখবার কথা দলেন। 

এই প্রথম বর্মা য্দ্ধের জন্য (১৮২৪-১৮২৬) ইংরাজ সরকারের এক কোট 
তারশ লক্ষ পাউণ্ড খরচা হয়, ইংলন্ডে জনাঁপ্রয় হয়াঁন এ লড়াই। 

১৮২৪, অক্টোবর (যুদ্ধের সময়) রেঙ্গুনে যাবার হুকুম প্রাপ্ত ব্যারাকপনরে 
অবাস্থিত ৪৭ নং বেঙ্গল দেশীয় পদাতিক বাহিনশ প্রকাশ্য দ্রোহ করে 
(২১৯৮ পৃঃ তুলনীয়)। - 

১৮২৬ যদ্ধের শেষে একই জায়গায় আর একটি বিদ্রোহ (২১৮ পৃঃ তুলনীয়)। 

১৮২৬, ১৮ই জাননয়ারী লর্ড কম্বেরমেয়ারের নেতৃত্বে একাঁট সৈন্যবাহনণী 
ভরতপ্;র প্রচণ্ড আন্রমণে দখল করে, এটিকে মনে করা হত দুভেদ্য। 
মুঘল সান্নাজ্যের ভাঙনের সময় ভরতপ্7র রাজ্যের প্রাতজ্ঞঠা করে এ 
অণ্চলের আঁদবাসী জাঠেরা। এ সময়ে [১৮২৬-এ] সেখানকার রাজা 
ণছলেন দুজন সাল; ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধকারী (শশু) বলদেও সংহের 


লর্ড উইলয়ম বোশ্টঙ্কের প্রশাসন, ১৮২৮ -- ১৮৩৫ ১৫৯ 


কাছ থেকে ইনি 'রাজত্ব' কেড়ে নিয়োছলেন বলে বলদেও সিংহের দলের 
লোকেরা ইংরাজদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে; এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে 
বন্দী হিসেবে দন সালকে পাঠানো হল বারাণসাতে, 'ব্রটিশ আশ্রয়ে 
1সংহাসনে বসানো হল বলদেও 'সিংহকে। 

১৮২৭ বর্মা য্দ্ধের জন্য পার্লামেন্ট ধন্যবাদ জানাল আমহাস্টকে, তাঁকে 
আর্ল করা হল, ১৮২৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তান ইংলন্ডে ফিরে গেলেন। 


(২) লর্ড উইিয়ম বোণ্টঙ্কের প্রশাসন, ১৮২৮--১৮৩৫ 


(কোম্পানির ইচ্ছার বিরদ্ধে বেণ্টিষ্কের 1নয়োগ বিষয়ে ২১৯ পুজ্ঠা দ্ুষ্টব্য) 

১৮২৮, ৪ঠা জুলাই বেশ্টিঙ্ক কলিকাতায় । -_ যোধপ্রের রাজপুত রাজ্যে 
বিদ্রোহী সর্দারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজা মান িংহকে পঃনরায় সিংহাসনে 
প্রাতাঙ্ঞঠত করল ইংরাজরা ৷ 

গোয়ালয়র, ১৮২৭ কোনো সম্ভান বা পাঁলত প্‌দত্র না রেখেই দৌজত রাও 
1সঙ্গিয়ার মৃত্যু । তাঁর স্ত্রীকে পোঘ্য নিতে আদেশ করেন বোন্টঙ্ক, সবচেয়ে 
কট আত্মীয় আল জা জাঙ্কোজশ সাঙ্ধয়াকে 'তাঁন গ্রহণ করেন; 
শেষোক্তট রাশশর সঙ্গে লড়াই লাগান ১৮৩৩-এ; তাঁর হাতে শাসনভার 
সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবার আদেশ রাণনন্ভক 'দলেন বেন্টিঙক। 

জয়পরে রাজা এবং তাঁর মা'কে, রাণীকে, বিষ প্রয়োগ করে উজীর শাসনভার 
দখল করে নিয়োছিলেন। 'রাটশ রোসডেন্ট [এ ব্যাপারে] হস্তক্ষেপ করে 
রাজবংশের একমান্র প্রাতিভূ একাঁট শিশুকে সিংহাসনে বসান। শিশুটি 
যতাঁদন নাবালক ততাঁদন রাজ্যের শাসনভার রোঁসডেন্ট নিজের হাতে 
নলেন। 

অযোধ্যা ১৮৩৪ অযোধ্যার রাজা সমস্ত রাজস্ব 'নঃশেষ করে দেওয়াতে 


১৬০ শেষ যুগ, ১৮২৩ -১৮৫৮ (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানর অবসান) 


তাঁর কুশাসন নিয়ে তদত্ত চালালেন [মিঃ ম্যাডক; রাজাকে কঠোরভাবে 
সাবধান করলেন গভরন্নর-জেনারেল। | 

ভূপাল, ১৮২০ ভূপালের রাজার মৃত্যু, তাঁর বিধবা িকন্দর বেগমের হাতে 
পড়ে রাজ্যের শাসনভার; তাঁর ভ্রাতুষ্পুন্তর, বৈধ উত্তরাধকারী যান, 
১৮৩৫-এ 'ব্রাটশ সরকারের কাছে আবেদন করাতে বেন্টিঙক হস্তক্ষেপ 
করলেন, সিংহাসনে বসালেন তাঁকে ডিপরোক্ত রাজার কন্যা এখন শাসন 
করছেন)। 

কুর্গ, ১৮৩৪ বোন্টওক কুর্গ আত্মসাৎ করে নিলেন দোক্ষণ মালাবার উপকূলে)। 
১৮২০-এ বীর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করে আত্মীয়স্বজনদের 
নীর্বচারে হত্যা শুরু করেন। 
১৮৩৪-এ বীর রাজা কোম্পাঁনর 'বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে মাদ্রাজ 
বাঁহনী তাঁর রাজধানী দখল করে নেয়, তিনি সমস্ত কিছ ছেড়ে দিলেন; 
অন্য কোনো রাজবংশীয় লোক না থাকাতে [রাজ্যাটকে] আত্মসাৎ করা 
হল। 

কাছার: ১৮৩০-এ আত্মসাৎ করা হল; বর্মা যৃদ্ধের সময়ে এটি ইংরাজদের 
আশ্রিত ছল; কন্তু ১৮৩০-এ অপূত্রক রাজা গোবন্দ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। 

মহশশূর, ১৮১১ নবীন রাজা (প্রাচীন রাজবংশের, যাঁকে ওয়েলেসলি 
১৭১৯৯-এ -- পাঁচ বছর বয়সে -- সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, 
নাবালক অবস্থায় পৃর্ণায়ার পারচালনায়) সাবালক হয়ে পূর্ণায়াকে পদছ্যুত 
করলেন, কোষাগার তছনছ করে খনগ্রস্ত হয়ে রাইয়তদের উপর নম্চুর 
ণনপীড়ন চালালেন, ফলে ১৮৩০-এ ব্লাজ্যের অর্ধেক অংশে বিদ্রোহের 
অবস্থা; 'ব্রাটশ শৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করে; মহীশূর আত্মসাৎ করে 
নিলেন বেশ্টিওক; বছরে ৪০,০০০ পাউণ্ড বৃত্ত এবং রাজস্বের এক 
পণ্চমাংশ রাজাকে 'দয়ে তাঁকে অবসর গ্রহণ করানো হল; রাজস্ব- 
বাদ্ধ হওয়াতে শেষোক্ত 'দাঁওট' অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। 
(এভাবে রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার সময়ে বাত্তদানের জন্য ইংরাজরা 
আঁধকারবণ্চিত রাজা ও ক্ষুদে রাজাদের খাতিরে দুর্ভাগ্য 'হন্দুদের 
উপর বোঝা চাপাত।) 


লর্ড উইলিয়ম বেসশ্টিত্কের প্রশাসন, ১৮২৮--১৮৩৫ ১৬১ 


নানা বিদ্রোহ -_ বঙ্গের দাক্ষণ-পাশ্চমে বন্য উপজাতি কোল, ধাঙড়, 
সাঁওতালদের মধ্যে, রামাগার, পালামৌ ও ছোটনাগপ্দর এলাকায় এবং 
বাঁকুড়ার কাছের অণ্চলে চোয়্াড়দের মধ্যে -_ অনেককে হত্যা করে 
দামত। -- তাছাড়া, কাঁলকাতার কাছে বারাসতে ভীষণ গণ্ডগোল, 
সেখানে [তিতু মীরের নেতৃত্বে ধর্মান্ধ মুসলমান এবং 'হল্দুদের মধ্যে 
রক্তাক্ত দাঙ্গা বাঁধে । "ব্রাটিশ রোজমেন্ট দাঙ্গার অবসান ঘটায়। 

১৮২৭ রনাঁজৎ [সংহের লাহোর কেশরণ') সঙ্গে লর্ড আমহাস্টের মধুর 

শিয়রা ব্যবহার; ১৮৩১-এ লর্ড বেশ্টিঙ্কের অনুরূপ (শতদ্রুতে দরবার) 
[ব্যবহার] (২২২ পুজ্ঠা দ্রস্টব্য)। 

১৮৩২ সন্ধতর আমীরদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি, এ চুক্তি অনুসারে 
রনাঁজৎ 'সংহের সহযোগিতায় এই প্রথম শতদ্রয ও সিন্ধঃ নদী পাঁরবহনের 
জন্য উল্মক্ত হল। 

“পরো” থেকে “আধা-ভাতায়” বোনাস কামিয়ে দেওয়াতে (২২৩ পজ্ঠা) বোণ্টঞ্ক 
এবং কলিকাতায় আফসারদের মধ্যে বিবাদ। সতীদাহপ্রথার নরোধ 
(একই পৃজ্ঠা)। আইন সংক্রান্ত সংস্কার, ঠগশ দমন (২২৪ পৃজ্ঠা)। _- 
[বিধান ও বিচার (২২৩ -_- ২২৪)। "১৮৩৫-এ দেশীয় লোকদের 
জন্য কাঁলকাতায় বেণ্টিষ্ক একাঁট মেডিক্যাল কলেজের প্রাতিচ্ঠা করেন। 

১৮৩৩ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগ্যালকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসডোন্সিতে পাঁরণত 
করা হল; এলাহাবাদে তাদের জন্য নতুন [সদর] আদালত 
এবং রাজস্ব পর্ষদের সাঁন্ত। এ সব প্রদেশে তিরিশ বছরের জন্য 
ভূমির বন্দোবস্ত (এর ্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক রবাট্ণ বাড:)। 

পোঁননসজার এণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পাঁন লোহিত সাগর পথে বাদ্পচাঁলত 
যানবাহনের ব্যবস্থা করাতে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের সময় 
দস্দাস কমে গেল; ১৮৪২-এ প্রাতাষ্ঠত এই কোম্পাঁন ইংলন্ড এবং 
কিকাতার সরকারের সমর্থন পায়। 

১৮৩৩ (পার্লামেন্টার কার্যবাহ।) সনদের মেয়াদ আবার শেষ, একই 
কথা নিয়ে সেই একই বিতর্ক আবার, কিন্তু [এবার] অবাধ বাঁণজোর 
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শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


পক্ষপাতীদের জোর বেশী। চশনের সঙ্গে বাণিজ্য অবারত করে 
দেওয়া হল ব্যবসায়ী 'নার্বশেষে; ব্যাক্তগত ব্যবসার বিরুদ্ধে কোম্পানির 
শেষ একচোটয়া বাণিজ্যাধকারের অবসান এভাবে ঘটল । __ পালামেণ্টের 
এযাক্‌টে নূতন চতুর্থ প্রেসিডোন্সর -_ উত্তর-পাশ্চম প্রদেশগুঁল -_ 
সৃম্টি। -- আর একটি এযাকৃটে কয়েকটি প্রদেশের স্থানীয় শাসনকার্ষে 
হস্তক্ষেপের বাধত ক্ষমতা দেওয়া হল সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলকে; 
স্থানীয় গভর্নরদের কোনো পারষদ আর [বিধানিক ক্ষমতা থাকবে না। 
সমস্ত লোকদের জন্য, ক ইউরোপীয় 'ক দেশীয়, এবং সমস্ত আদালতের 
জন্য আইনপ্রণয়ন করবেন গভর্নর-জেনারেল । সমগ্র ভারতের জন্য একটিমান্ত্ 


আইনসংহিতার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার জন্য কমিশন নিষ্যস্ত হল। 


(৩) দ্যার চালদ মেউকাক, 
অস্থায়শ গভর্নর-জেনারেল, ১৮৩৫-_- ১৮৩৬ 

আগ্রার গভর্নর ছিলেন ইনি, অন্তর্তর্শ গভরন্নর-জেনারেল করা হল 
[একো] । ডিরেক্টরদের কোর্ট চেয়োছল পার্লামেন্ট যেন তাঁকে পাকা 
গভর্নর-জেনারেল করে, কিন্তু নিয়োগের ভার সম্পূর্ণভাবে নিজেদের 
হাতে রাখার ইচ্ছা ছিল মন্তিসভার; লর্ড হেটসবেরকে এ পদ 
দিলেন তাঁরা, কিন্তু তানি রওনা হবার আগে টোরদের হটিয়ে দিল 
হইগরা; এবং কন্ট্রোল. বোর্ডে তাঁদের নূতন সভাপাতি স্যার জন হবহাউজ 
হেটসবোৌরর নিয়োগ প্রত্যাহার করে লর্ড অকল্যান্ডকে মনোনীত 
করলেন। পু 


১৮৩৫ ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধানতা ঘোষণা করলেন মেটকাফ। লণ্ডনে 


ইন্ডিয়া হাউজের 'দ্ধিরেন্টররা (কোর্ট) এতে ক্ষেপে গিয়ে ভারতের সেরা 
কমণ্চারীদের অন্যতম মেটকাফের সঙ্গে এত রুট ব্যবহার করল যে, 
অকল্যাণ্ড পেশছতেই তান সিভিল সার্ভস থেকে পদত্যাগ করে ইংলশ্ডে 
গফরে গেলেন। 


লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রশাসন, ১৯৮৩৬--১৮৪২ ১৬৩ 


(৪9) লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রশাসন, ১৯৮৩৬ -- ১৮৪২ 


১৮৩৬, ২০শে মার্চ কাঁলকাতায় অকল্যান্ডের শাসনভার গ্রহণ । তান আফগান 
যুদ্ধ শর; করলেন (পামারস্টোনের প্ররোচনায়)। 

আফগান রাজবংশাবলী। ১৭৫৭-এ আহমেদ শাহ দ;রানণী দিল্লী জয় করেন; 
১৭৬১-তে মারাঠাদের 'বরৃদ্ধে পাঁণপথে ভশষণ য্দ্ধ [তানি] চালান। 
(আবদালি বা দরান নামক আফগান উপজাতির সর্দার ছলেন [তান ।) 
১৭৬১-তে আফগানিস্তানে ফিরে এসে কাব্লে* শাসন চালান আহমেদ 
শাহ দূরানী। তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৭৩) সংহাসনে বসেন তাঁর পত্র 
তৈমুর শাহ (১৭৭৩--১৭৯২+*); তাঁর আমলে বারাকজাই বংশের 
উত্থান, এদের প্রধান পায়েন্দা খাঁ [ছিলেন] দুর্বল তৈমুরের উজীর; 
একবার রাগের মাথায় তৈমুর বারাকজাইন্দর অত্যন্ত অপমান করেন; এরা 
বিদ্রোহ করে তৈমুর পায়েন্দা খাঁকে ধরে নিহত করেন; সাদ্দোজাই'দের 
(রাজবংশের নীম)*** বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধের শপথ নিল বারাকজাইরা; 
সিংহাসন পেলেন তৈম্যরের পত্র -- 

১৭৯১২--১৮০২-_জামান শাহ। ভারত সীমান্তে যুদ্ধের আস্ফালনে তিনি 
কোম্পানিকে বেশ বিরক্ত করেন; হিন্দস্থান নিয়ে তাঁর যা মতলব তা 
বারাকজাই এবং নিজেদের ভাইদের জন্য সফল হয়ান, ভাইদের মধ্যে 
ভূমিকা [কিছু] ছল চারজনের : স;জা-উল-মলক, মামুদ, ফিরোজ এবং 


* মার্কস যে বই ব্যবহার করেন তাতে এ্রখানে ভুল আছে, কেননা আহমেদ শাহ 
কাল্াাহারে শাসন করেন এবং মারা যান। 
** ১৭৯৩১ 1)০ 5817001195 171150015 ০01 10019 অনুসারে, পণ্সম খণ্ড, ১৯২৯। 
*** মারক্সি যে বই ব্যবহার করেন তাতে এই ক্ষেত্রে একটা ভুল আছে। তৈমুরের 
মৃত্যুর পর পায়েন্দ খাঁ জাম্মনকে সিংহাসনে বসান এবং জামান কর্তৃক নিহত হন, এত 
প্রাতপান্তশাল উজীরের হাত থেকে নিচ্কৃতি চেয়োছলেন জামান। তখন বারাকজাই এবং 
সাদোজাইদের মধ্যে উগ্র শত্রুতা বাধে । 56171905171509 01 0726 21082109097 206 
(08177011056 17150075 01 17018, পণ্ম খণ্ড, ইত্যাঁদ দুষ্টব্য। 


115 


১৬৪ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট হইীণ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


কাইজারের । -__ বারাকজাই গোচ্ঠীর নেতৃত্বে পায়েন্দা খাঁর পর আসেন 
তাঁর সন্তান ফতে খাঁ। 

১৮০১ হিন্দস্থানের পথে বিরাট আভষান নিয়ে জামান [শাহ] যখন 
পেশোয়ারে, তখন জামানের ভ্রাতা মামদকে ফতে খাঁ দলে ভাঁড়য়ে তাঁর 
সঙ্গে চন্রান্ত চালিয়ে তাঁর পতাকা তুলে কান্দাহার দখল করলেন; 
তাড়াতাঁড় ফিরে এসে জামান ধরা পড়লেন, [তাঁকে। অন্ধ করে কারাগারে 
রাখা হল, দুঃস্থ পরাধীন ?হসেবে !তিনি। বেচে ছিলেন বহ্মাঁদন। বৈধ 
কিন্তু ফতে তাঁকে হারিয়ে সিংহাসনে বসালেন -- 

১৮০২*--১৮১৮ -_ মামদ শাহকে, এদিকে সাদোজাইদের হরাট দখল 
করলেন ফিরোজ আর কান্দাহার নিলেন কাইজার। 

১৮০৮** কাবুলে অনেক দুরানী ওমরাহের প্ররোচনায় শাহ সুজা ফিরে 
রেখে দিলেন 'হরাট এবং কান্দাহারের শাসনকত্ 'হসেবে। ফতে খাঁ 
পালিয়ে গিয়ে চক্রান্ত করলেন প্রথমে কাইজারের সঙ্গে, তাঁর নামে নূতন 
বিদ্রোহ বাধালেন, হেরে গেলেন, কাইজারকে মাজনা করা হল। -- 
এবার শাহ মামুদের জ্যেন্ত পুত্র কামরানের নামে ফতে খাঁ বিদ্রোহ বাঁধয়ে 
বশ্বাসঘাতকতা করে কাইজারের কাছ থেকে কান্দাহার 'ছাঁনয়ে নলেন। 
আবার ?বদ্রোহ দমন, আবার 1বদ্রোহীদের মাফ করলেন শাহ সহজা । _- 
ফতে খাঁ কাইজারকে বুঁঝয়ে আবার তাঁকে 'দয়ে বিদ্রোহ কারয়ে 
পেশোয়ার দখল করলেন। 1বদ্রোহীরা আবার পরাঁজত, আবার তাদের 
মাফ করা হল। -- ফতে খাঁর নেতৃত্বে নূতন বিদ্রোহ, এবার 'তাঁন সফল 
হলেন, পাঁলয়ে যেতে হল শাহ সজাকে [১৮১০-এ]; কাশ্মীরে 
1তাঁন] ধরা পড়েন, সেখানকার শাসনকর্তা তাঁর কাছ থেকে কোহিনূর 


* ১৮০০, 13018655 অনূসারে। 
** ১৮০৩, 130015555 অনুসারে । 


লর্ড অকল্যান্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬"-১৮৪২ ১৬ 


হশীরক নেবার চেস্টা করেন; সুজা পাঁলয়ে গেলেন লাহোরে রনাঁজৎ 
সিংহের কাছে, তান প্রথমে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান দৌখয়ে পরে 
দুব্যবহার করলেন, ছিনিয়ে নিলেন কোহিনূর; সুজা পালালেন 
ল;ধিয়ানায়, সেখানে তার নূতন বন্ধু হলেন রাজা কিস্তয়ার। বিফলে 
কাশ্মীর আন্রমণ করার পর সুজা ফিরে এলেন ল্বীধয়ানায়। 
১৮১৬ শাসক হিসেবে দুর্বল ও অপট্রু [ছলেন] মামদ শাহ; সত্যকার 
ক্ষমতার সমস্তটা ছিল ফতে খাঁ এবং বারাকজাইদের হাতে । ফতে খাঁর 
কানজ্ঠ ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ বারাকজাইদের সিংহাসনে বসানোর জনা 
তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন, কিন্তু তাঁরা প্রথমে চাইলেন সমগ্র 
আফগানিস্তানকে একাঁট লোকের অধীনে আনতে : তাঁরা সসৈন্যে গেলেন 
িরাটে (ফিরোজ কর্তৃক শাসত); 'হরাট দখল, ফিরোজের পলায়ন, 
এঁদকে তাঁর ভ্রাতুষ্পূত্র কুমার কামরান :রাকজাইদের, বিশেষ করে ফতে 
খাঁকে দেখে নেবার শপথ নিলেন; কাব্যলে গিয়ে অর্ধানর্বোধ পিতা 
শাহ মামদকে বোঝালেন যে, ফতে খাঁর গাঁতাবাঁধ বিদ্রোহের নামান্তর, 
তাঁকে ধরে কাবুলে আনার অনুমাতি পেলেন; তাই করা হল; মাম্‌দ 
এবং তাঁর পুত্র কামন্রানের সামনে ফতে খাঁকে জঘন্য নৃশংসভাবে জবাই 
করা হল (২৩০ পৃত্ঠা দুষ্টব্য)। এরপর বৃহৎ বাহনী নিয়ে দোস্ত 
মহম্মদ এগয়ে এলেন, বারাকজাইদের সবাই তাঁকে সাহায্য করল, [তিনি৷ 
কাব্‌ল আধকার করে মামুদ এবং কামরানকে পাঠালেন নির্বাসনে : 
তাঁরা পাঁলয়ে গেলেন হিরাটে ফিরোজের কাছে। -- আফগানিস্তানের 
রাজ দখল করল বারাকজাইরা। গোস্ত মহম্মদ ছাড়া ফতে খাঁর ভাই 
শছলেন 'নম্নোক্তেরা : মহম্মদ, 'যাঁন পেশোয়ার দখল করেন; আজম 
খাঁ (জ্ন্ঠ ভ্রাতা), যান কাব্যলে যাত্রা করে দাব করেন, দোস্ত মহম্মদের 
পাঁরবারের মাথা হিসেবে এ তাঁর প্রাপ্য; এঁদকে পনর দিল খাঁ, কোহান 
দল খাঁ এবং শের আলি খাঁ কান্দাহার এবং খিলজশীদের দেশ আঁধকার 
করলেন। কাবুল আজিম খাঁকে সমর্পণ করে দোস্ত মহম্মদ গজনীতে 
চলে গেলেন। -- প্রাচীন সাদোজাই রাজবংশের প্রাতানাঁধ সাক্ষীগোপাল 


১৬৬ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


কুমার আইয়;যবকে আজম খাঁ কাবুলে নামে মাত্র শাহ হসেবে বসালেন; 
ধকস্তু [এ বংশোর] আর একজনকে, স্লতান আলিকে সমর্থন করেন 
দোস্ত মহম্মদ, সুলতান আল নিহত হন আইয়যবের কাছে । এর কছাঁদন 
পরে, যখন শিখদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন দোস্ত মহম্মদ এবং 
আজিম খাঁ, তখন আজম খাঁ জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাই দোস্ত তাঁর 
বরুদ্ধে রনাঁজৎ সিংহের সঙ্গে জোট বেধেছেন, ভয়ে |তান] পাঁলয়ে 
যান জালালাবাদে, সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৩-এ; দোস্ত মহম্মদকে 
পেশোয়ার দিলেন রনাঁজৎ 1সংহ, আফগানস্তানের প্রকৃত নেতা হয়ে 
দাঁড়ালেন দৌস্ত; একবার বিশৃংখলার সনয়ে কান্দাহারের বারাকজাইরা 
কাবুল দখল করে নেয়, এবং এই অবজচ্থা চলে -- 

১৮২৬ -- পর্যস্ত, যখন অন্যান্য দাবীদারদের তাঁড়য়ে দিয়ে দোস্ত মহম্মদ 
কাবুলের মালিক |হলেন] । ভালোই শাসন চালান তান, সংযত, ভাবেই, 
দুরানী উপজাতিদের উৎসন্বে দেবার যথাসাধ্য চেম্টা করেন। 

১৮৩৪ সন্ধুতে সৈন্যবাহনী গড়ে তুলে শাহ স;ঃজা ়াজের রাজত্ব 
পুনরাধিকারের নতুন প্রয়াস করলেন, দোস্তের নানা ভ্রাতা দোস্তের প্রতি 
ঈর্যাবশে তাঁর সঙ্গে সহযোগতা করেন। 

১৮৩৪ লর্ড বেণ্টঙ্কের কাছে প্রত্যাঁশত সাহায্য 'মলল না সজান্র আর 
রনাঁজৎ সংহ সাহায্যের জন্য এত চড়া দাম হাঁকলেন যে সুজা তা 
প্রত্যাখ্যান করেন; আফগানিস্তানে সসৈন্যে গিয়ে কান্দাহার অবরোধ 
করলেন স্;জা, কিন্তু সহরটার রক্ষা চলল আতশয় সাহসে; কাবুল থেকে 
সৈন্দল য়ে স্যজার পিছনে" আবর্ভাব হলেন দোস্ত মহম্মদ, সুজা 
অজ্প লড়ে ভারতে পাঁলয়ে গেলেন। - এই উপলক্ষ্যে পেশোয়ার 
আত্মসাৎ করে নিলেন রনাঁজৎ সিংহ; িখদের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করে দোস্ত মহম্মদ 'বরাট বাহনী 'নয়ে গেলেন পাঞ্জাবে; 1কম্তু তাঁর 
আভযান ব্যর্থ হল রনজিৎ সিংহের বেতনভুক্ত জনৈক আমেরিকান 
জেনারেল হালানের জন্য, তিনি দূত হিসেবে আফগান শিবিরে প্রবেশ 
করে এত স্ফল চক্রান্ত চালান যে বাঁহনীতে অসন্তোষ দেখা 1দল, 


লর্ড অকল্যান্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬--১৮৪২ ১৬৭ 


বাহনীর অর্ধেক দল ভেঙে শবাভন্ন পথে ফিরে চলে গেল; কাবুলে 
প্রত্যাবর্তন করলেন দোস্ত। 

১৮৩৭* রনজিৎ সিংহ কাশ্মীর এবং মূলতান দখল করলেন; তার বিরুদ্ধে 
বিফল আভযানে দোস্তের পুত্র আকবর খাঁ সুনাম অর্জন করেন। 
পারস্য। আগা মহম্মদ এবং তাঁর [ভ্রাতুষ্পূত্র] ফতে আল পরপর শাহ হিসেবে 
পারস্য দেশের উন্নাতি করেন। ফতে আলির দুই পত্র: শাহজাদা আব্বাস 

মজা এবং মহম্মদ । 

১৮৩৪** হিরাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে বৃদ্ধ ফতে আলিকে রাজী 
করালেন আব্বাস [িজা, 'কস্তু ফতে মারা গেলেন এ বছরে [১৮৩৪]; 
আব্বাস মিজ্ |নিহত]); সিংহাসনে আরোহণ করে মহম্মদ তেহেরানে 
রুশ রাষ্ট্রদৃত কাউন্ট িমোনিচের প্ররোচনায় ইংরাজদেন ইচ্ছার 
বিরদ্ধে - 

১৮৩৭ -- হিরাট অবরোধ করলেন। অজুহাত : মহম্মদ শাহ কর চাওয়াতে 
কামরান, যানি তখন হিরাটের শাহ বলে পাঁরাচিত, প্রত্যাখ্যান করেন। 
১৮৩৮, সেপ্টেম্বর; পারসীকরা হটে গেল, বাহ্যত ইংরাজদের অনঃরোধে, কিন্তু 
আসলে হিরাটের আফগান রক্ষী বাহিনীর ?বরুদ্ধে তারা ীকছু করতে 
পারেনি। অবরোধের সময়ে জনৈক এলড্রেড পাঁটংগার, যান তখনো 
নবীন লেফটেনাণ্ট শুধু, হিরাটের রাঁক্ষদলের মধ্যে নাম 'কনোছিলেন। 

১৮৩৬ পারস্য দরবারে 'ব্রাটিশ মন্ত্র অকল্যাণ্ডকে এই বলে সাবধান করে দেন 
যে, হিরাটের বিরদ্ধে পারসীক আভযান হল রূশদের চাল, ইত্যাদ; 
সেজন্য _ রি | 

১৮৩৭ -_- অকল্যাণ্ভ বাণিজ্য চুঁক্ত এবং আফগাঁনস্তানের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতর 
সম্পকেরি জন্য ক্যাপ্টেন আলেকজান্দার বার্নসকে পাঠান কাব্দলে; 
সেখানে পেশছিয়ে [বার্নস] দেখলেন যে, কান্দাহারের প্রধানরা রনজিৎ 


*:[1)9 02177101056 [7156075 01 [17019 পণ্ণম খন্ড অনুসারে কাশ্মীর আধকৃত 
হয় ১৮১৯-এ এবং মুলতান ১৮১৮-এ। 
** ১৮৩৩, 3515 অনূসারে, &02150015 ০01 চ০:918) দ্বিতীয় খণ্ড, লন্ডন, ১৯২১। 


১৬৮ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


সিংহের বিরদ্ধে রুশদের কাছে সাহায্য চেয়েছে এবং ৫1?) দোস্ত মহম্মদ 
ঘেন তাদের দন্টান্ত অনুসরণ করার জন্য হেলেছেন। কাব্লে বানসের 
থাকার সময়ে বারাকজাইরা সত্য সত্যই রুশদের নির্দেশে পারস্যের সঙ্গে 
একটি চুক্তি করে; এবং তেছেরানে ইংরাজ রাষ্ট্রদূত মিঃ ম্যাকীনলের সঙ্গে 
“'অপমানকর' ব্যবহার করা হয়। বার্নসের দৌত্য ব্যর্থ হল, দোস্ত মহম্মঙ 
দাবী করলেন, যে দলের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করবেন সে দলকে 
রনাজৎ নিংহের কাছ থেকে পেশোয়ার নিয্পে তাঁকে দিতে হবে। রুশ 
রাষ্ট্রদূত এর প্রতিশ্রুতি দিলেন, বার্নস সেটা দিতে পারেনান; ফলে 
দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার পক্ষে নিজেকে ঘোষণা করলেন, বান“স চলে 
গেলেন আফগাঁনস্তান থেকে। 

১৮৩৮, ই৬শে জন লর্ড অকল্যাণ্ড, রনাঁজৎ সিংহ এবং শাহ সজার মধ্যে 
লাহোর ন্রিপক্ষীয় চুঁক্ত; পেশোয়ার এবং িহ্ধগযনদশকুলে রাজ্যগালকে 
সম্পূর্ণভাবে রনাঁজং সিংহের কাছে ছেড়ে 'ঈদতে হবে শাহ সূজাকে; 
আফগান ও শিখদের মধ্যে পারস্পারক সাহায্য; সজাকে আফগানিস্তানের 
[সিংহাসন ফারয়ে দেওয়া হবে, গভর্নর-জেনারেল ছারা 'নার্ট 
অর্থের 'বাঁনময়ে [তাঁকে] পিহ্ধতর উপর সমস্ত দাবশীদাওয়া ত্যাগ করতে 
হবে, তাঁর ভ্রাতুষ্পত্র কামরানের দখল িরাটে হাত দেওয়া চলবে না, 
ব্রাটশ বা শিখ এলাকায় অন্য সব বিদেশী আক্রমণ রোধ করতে হবে। 

১৮৩৮, ৯লা অক্টোবর ইংরাজদের মিত্র সযজাকে সিংহাসন 'ফাঁরয়ে দেবার জন্য 
আফগানিস্তানের বিরদ্ধে অকলাশ্ডের যদ্ধ ঘোষণার সিমলা বিবৃতি । 
ন্রটশ পার্লামেন্টে নিজ্ফল 1বরোধিতা পণ্ড করেন পাম, যান স্পম্টত 
'ুঃশ-বিরোধী” এই প্রহসনের আসল ভ্রষ্টা। (হীতমধ্যে __ তেহেরান 
ভয় দেখাবার জন্য পাম পারস্য উপসাগরে কারাক দ্বীপ দখল করে 
নিয়েছিলেন।) অকল্যাশ্ডের নেতৃত্বে য্দদ্ধ সভা: ফিরোজপনরে রনাঁজৎ 


পামারস্টোন। 


লর্ড অকল্যান্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬--৯৮৪২ ১৬৯ 


পংহের বাহনীর সঙ্গে মিলত হবে প্রধান [ইংরাজ] সৈন্যদল; 'সহ্ধ)নদের 
মুখে সমুদ্রপথে যাত্রা করল বোম্বাইয়ের সৈন্যদল; পিন্ধর শিকারপূরে 
গতনাট 'ডভিসন 'মালত হয়ে একযোগে যাবে আফগানিস্তানে । এ জন্য 
সিহ্ধতর আমীরদের সহযোগিতা প্রয়োজন । 

১৭৮৬ এই আমীরেরা -- তাল;প্যরা উপজাতির বাল্াাচি সর্দাররা 
আফগানদের কাছ থেকে পিঙ্ক জয়ের পর জায়গাটা নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগ করে সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করে। 

১৮৩১ ([উপহারস্বরৃপা] গাঁড়-টানা-ঘোড়ার দল নয়ে রনাঁজৎ 'সংহের 
দরবারে যাত্রার পথে) ক্যাপ্টেন বার্নস আমশীরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করে যান এবং ১৮৩২-এ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টি্ক তাদের সঙ্গে একটি 
আন্হচ্ঠানিক চুক্তি করেন, যার ফলে সিহ্ধ;নদের ব্যবসা বাণিজ্য ইংরাজ 
বাণকদের কাছে অবাঁরত হয়। 

১৮৩৫ আমটরদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন রনজিৎ সিংহ, কজ্তু (ইস্ট 
ইণ্ডিয়া) কোম্পানি বিরত করল তাঁকে । 

১৮৩৮ 'ন্রপক্ষীয় চাঁক্ত অনুসারে সন্ধার আমীরদের বিনা ঝঞ্জাটে [নিজেদের 
এলাকা] দখলে রাখার প্রাতিশ্রাত দেওয়া হল এই সর্তে ষে, গভর্নর- 
জেনারেল কর্তৃক 'নার্দস্ট টাকা তাদের দতে হবে শাহ সুজাকে। 

১৮৩১৯-এর গোড়ার দিক; পাঁটংগারকে পাঠানো হল [সন্ধুতে] আমটীরদের 
কাছ থেকে একটা মোটা টাকা দাবী করার জন্য এই অসম্ভব 'াললজ্জ 
অজুহাতে যে, আফগানিস্তানের শাহ হসেবে এটা তাদের কাছ থেকে 
সামভ্ততান্্িক নজরানার্পে সুজান প্রাপ্য। তারা আবেদন জানয়ে 
বলল: ?নর্বাসনে থাকার সময় সুজা থোক টাকার 'বানময়ে এ নজরানা 
থেকে তাদের রেহাই দয়ৌছলেন, সে টাকাটা তাঁরা তাঁকে দেন ১৮৩৩-এ, 
[কিস্তু) পাটংগার ণটাকাটা'র জন্য জেদ করে বলেন ষে, অন্যথায় তাদের 
[আমাীরদের] সাঁরয়ে দেওয়া হবে; ন্যাধ্য ক্রোধের সঙ্গে তারা টাকাটা 
দিল। 


১৭০ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


১৮৩৮, নভেম্বর; বেঙ্গল আর্ম এসে পেশছল শতদ্রুতে, সেখানে রনাঁজং 
সিংহের সৈন্যদল যোগ দিল তাদের সঙ্গে। 

১৮৩৮, ১০ই ভিসেম্বর; স্যার উইলোবি কটনের নেতৃত্বে সম্মিলিত 
বাহনটগ্লি ফিরোজপর থেকে রওনা হল শিকারপযরে (সিঙ্ধ;) 
মেলবার জন্য সেমপ্ত ব্যাপারে বুদ্ধ হয়ে সেনানায়ক স্যার হেনরি ফেনের 
পদত্যাগের পর): তারা -- 

১৮৩৯, ১৪ই জানঃয়ারী -- সিন্ধ/তে পেপাছয়ে শুনল যে, স্যার জন কন 
নিরাপদে নিজের সৈন্যদল নিয়ে বোম্বাই থেকে তাক্তাতে এসে পড়েছেন। 

১৮৩১৯, ২৯শে জান্যয়ারী; ব্রিটিশ সৈন্যদলের ঘাঁটি হসেবে বসন্ধু নদী 
তারস্থ বাকর দন্গ ছেড়ে দেবার দাবী আমশীরদের (সন্ধূর) জানাতে 
পাঠানো হল স্যার আলেকজান্দার বার্নসকে । ছেড়ে দিতে বাধ্য হল 
তারা । সক্ধচনদের বাঁ (পূবের) তার হয়ে বাহনী গেল হায়দরাবাদে; 
একই সঙ্গে দাক্ষণ তীর হয়ে গিয়ে বোম্বাই দল হায়দরাবাদের বিপরীত 
ঈদকে থামল, এবং কিছ রিজার্ভ সৈন্যের একটি 'ব্রাটশ জাহাজ করাচি 
দখল করল, করাচ একট ত্রাটশ দে পাঁরণত করা হল। সব ব্যাপারেই 
আমশীররা কোম্পাঁনর দাবী মেনে বাল, এবং প্রধান বাঁহনী চলল 
শিকারপযরে, সেখানে তারা পেপছল -_ 

১৮৩৯, ফেব্রুয়ারশর শেষাশেষি; স্যার জন কনের নেতৃত্বে বোম্বাই দল এবং তাঁর 
সঙ্গে শাহ সুজার অপেক্ষা না করেই স্যার উইলোবি কটন এগিয়ে গেলেন 
বোলান 1গাঁরসঙ্কটে; ১৪৬ মাইল লম্বা একটি ধূধ; মর;ভূমি অতিন্রম 
করতে হল তাঁকে, অনেক লোকসান, দলে দলে ভারবাহশ পশুর মৃত্যু 

১৮৩১৯, ১০ই মার্চ দলটি 'গাঁরসঙ্কটের মুখে দাদরে পেৌশছল; কয়েক দিন 
শশ্রামের পর কটন দেখলেন যে, খেলাতের মেহরাব খাঁ শবুভাবাপন্ন ; 
কোনো রসদ মিলবে না। 

১৮৩৯, মার্চ ছশদনে বিনা বাধায় বোলান [গিরিসঙ্কট আঁতন্রম; স্যার 
জন কীনের আগমন প্রত্যাশায় কোয়েটায় রয়ে গেলেন কটন, মেহরাব 
খাঁর সঙ্গে অনুকূল চুঁক্ত করলেন। 


লর্ড অকল্যাশ্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬--১৮৪২ ১৭১ 


১৮৩৯, এপ্রল; স্টাফ সমেত কোয়েটায় এসে যোগ দিলেন স্যার জন কশন, 
সেখানে সমস্ত আভযান জমায়েৎ করা হল, শাহ সুজা তখন 'শাঁবরে। 
এর পরে এগোবার সময়ে অনেক কম্ট ও পড়া, 'ন্ররা অল্পাঁদনের 
মধ্যে পেশাছলেন কান্দাহারে, বিনা যৃদ্ধে আত্মসমর্পণ করল সহরটা। 

১৮৩৯, মের গোড়ার দক; মজাকে আফগানিস্তানের রাজা 'হসেবে 
কান্দাহারে আভষেক করা হল। 

১৮৩৯, জনের শেষাশোষি সৈন্যবাহনী গেল গজনীতে; মজবূত দুর্গ 
বটে, 'কল্তু ক্যাস্টেন টমসনের পাঁরচালনায় হীঁঞ্জানয়ররা দর্গদ্বার সব 
উীঁড়য়ে দিল এবং একাঁদন সকালের মধ্যেই দর দখল করা হল, 
রক্ষিসেনাদল গেল পালিয়ে। কাবুলের দিকে আসাছল ইংরাজরা, 
সেখান থেকে হিন্দঢকুশে পলায়ন করলেন দোস্ত মহম্মদ; বিনা যুদ্ধে 
কাবুলের পতন এবং _- 

৭ই অগস্ট _- আতিশয় শাক্তশালণী বালা হিসারে, 'পতার প্রাসাদে, কাবুলে 
শাহ স্যজাকে বসানো হল । -_ সঃজার পাত্র, রাজকুমার তৈম্যর এবং 
'একাঁট নূতন শিখ দল খাইবার 'গাঁরসঙ্কট হয়ে কিছ্াদন পরে কাব;লে 
প্রধান সৈন্যবাহনীর সঙ্গে মালত হল। 

(২৭শে জুন, রনাঁজৎ সিংহের মৃত্যু; তিনি তাঁর শিখ রাজত্ব দিয়ে গেলেন 
জ্যেষ্ঠ পত্র খড়গ সংহ'কে আর বলে গেলেন জগন্নাথের মন্দিরে কোহিনূর 
দিয়ে 'দতে ।) ঠিক করা হল তখনকার মতো বৃহৎ একটি 'ব্রটিশ বাহন? 
এবং শিখদের কাব্দলে রেখে যাওয়া হবে, সেখানে তারা ১৮৩৯ থেকে 
১৮৪১ পর্যন্ত বিনা ঝামেলায় রইল; এত 'নরাপদ তারা বোধ করত 
যে, রাজনোতিক এজেন্ট স্যার উইলিয়ম ম্যাক্নটন তাঁর স্তর ও কন্যাকে 
এবং বাহনশর আঁফসারদের ঘাঁনম্ঠ আত্মীয়াদের 'হন্দ্‌স্থান থেকে 
কাবুলে আনালেন, কেননা আফগ্যানস্তানের আবহাওয়া তাজা ও সরেস। 

১৮৩৯, ১৫ই অক্টোবর 'সন্ধুতে প্রত্যাবর্তনের সময় দাঁক্ষণে যাত্রাকালে 
বোম্বাই দল খেলাত আঁধকার এবং মেহরাৰ খাঁকে হত্যা করে তাঁর 
অধিরাজ্য ছারখার করে দল। 


১৭২. শেষ যুগ, ১৮২৩--১৯৮৫৮ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পাঁনর অবসান) 





১৮৪০-এর গোড়ার দিক, ম্যাক্নটন এবং কটন এত নিরোধ যে কাবুলের 
দুভে্য দুর্গ বালা হিদারকে তাঁরা শাহ স;ঃজার হারেমের ৫) জন্য 
ছেড়ে দিলেন, সেখান থেকে সৈন্যদল সারিয়ে দিলেন সেনানিবাসে । এই 
ভাবে দেশের সবচেয়ে দযভেদ্য দুর্গ পারণত হল জেনানা মহলে । 
এরপর খাস কাবুলেই শাহ সঃজ্ঞার বিরদ্ধে একটার পর একটা বিদ্রোহের 
শুর; গোটা ১৮৪০ ধরে চলল এগ্াঁল। 

১৮৪০, নভেম্বর ঘোড়সওয়ারদের ছোট একটা দল নিয়ে দোস্ত মহম্মদ 
এলেন কাবুলে আত্মসমর্পণের জন্য। -- (আগে তান পালিয়েছিলেন 
বুখারায়, সেখানে খাতর্ মেলোৌন একেবারে, আফগানস্তানে ফেরাতে 
বহুসংখ্যক উজবেক ও আফগান তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, তারপর 'ব্রগোঁডয়র 
ডোনর হাতে পরাজত হয়ে পাঁলয়ে যান।) 

১৮৪০-এর বাঁক সময়ে এবং ১৮৪১-এর গ্রশম্মকালে কান্দাহারে কয়েকটি 
গরূতর বিদ্রোহ, দমন করা হয় কঠোরভাবে; হিক্রাটের লোকেরা 
প্রকাশ্যে ব্রিটশের [বিরোধিতা ঘোষণা করে। পব্রটিশ বেদখলকারণীদের' 
উপর সানা দেশ 'ক্ষপ্ত। 

১৮৪১, অক্টোবর বিখ্যাত খাইবার 1গারসঙ্কটের [খলজশী উপজাতির মধ্যে 
সবচেয়ে গর্ততর িবছ্রোহ; এ [গাঁরসওকট হয়ে যে সব সৈন্যরা হন্দুষ্থানে 
রাঁছল তাদের অনেকে মারা যায়; আতি কম্টে [ীবদ্রোহ] দমন। 

১৮৪১, ২রা নভেম্বর কাবুলে গোপন ,চন্রান্তের পর বিদ্রোহনরা বানসের 
বাপগৃহ আক্রমণ করে তাঁকে এবং অন্যান্য অনেক আফসারকে জঘন্যভাবে 
হত্যা করে। বিদ্রোহ দমনের 'জন্য করেকাঁটি রোৌজমেন্ট পাঠানো হয়, 
কন্তু ভুলক্রমে তারা কাবুলের সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোয় আটকা পড়ে; 
কয়েক দিন উন্মত্ত জনতাকে বাধা দেবার কেউ থাকে না; কমিসারিয়েটের 
রসদ রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি দূর্গ তারা আক্রমণ করল, জায়গাটি 
রক্ষার্থে এত অল্প সাহাধ্য দেন জেনারেল এলাফনস্টোন (কটনের 
পরিবর্তে তখন তিনি আফগানিস্তানে সেনানায়ক) যে, অল্পসংখ্যক 
রাঁক্ষসেনাদলের ভারপ্রাপ্ত আফসারট দুর্গ ছেড়ে ?দতে বাধ্য হয়।--কাবুলে 


লর্ড অকল্যান্ডের প্রশাসন, ১৮৩৬--১৮৪২ ১৭৩ 


রাক্ষসেনাদলকে উদ্ধার' করার জন্য ম্যাকৃ্নটন তখন খাইবার "গাঁরসগ্কটের 
কাছে অবাঁস্ছত জেনারেল সেল এবং কান্দাহারে জেনারেল নটকে 
জরুরী বার্তা পাঠালেন, কিন্তু মাঁটতে বরফ তখন এত পুরু যে 
যোগাযোগ অসম্ভব; দ্দলে বিভক্ত ছিল বাহিনী, একাঁট দল বালা 
হিসারে কার্যপষু ব্রিগেভিম়নর শেল্টনের অধীনে আর অন্যটি সেনানবাসে, 
জেনারেল এলফিনস্টোনের পাঁরচালনায়। দু'জনের মধ্যে কলহের জন্য 
কিছুই করা হল না। 

১৮৪১, নভেম্বর রীতিমত আক্রমণ শুরু করে আফগানরা কাছাকাছি কয়েকাঁট 
পাহাড় দখলে আনল; তাদের হটাবার ব্যর্থ চেস্টা । 

১৮৪১, ২৩শে নভেম্বর চূড়ান্ত লড়াই, ইংরাজরা সম্পূর্ণ পরাজত, 
সেনাঁনবাসে প্রত্যাবর্ন; নিম্ষল আপোষ আলোচনা; কিছুদন পর 
দোস্ভতের তেজশী পুত্র আকবর খাঁ পেশছপেন [কাবুলে] । 

১৮৪১. ১১ই উিসেম্বর রসদ শেষ; চতুষ্পার্থখের আধবাসীরা সবাই 
একযোগে রসদ জোগাতে অস্বীকার করল; অভ্যুত্থানীদের সঙ্গে সান্ধ 
করতে বাধ্য হলেন ম্যাকৃনটন : 'ভ্রটিশ ও শিখ সৈন্যদের দেশ ছেড়ে 
চলে যেতে হবে; ছেড়ে দতে হবে দোস্ত মহম্মদকে ; শাহ সুজা ভারতে 
বা আফগানস্তানে থাকবেন রাজ্যচ্যুত হয়ে, তাঁকে কিন্তু কেউ উৎপণীড়ন 
করবে না; টাকা, রসদ এবং সাহায্য 1দয়ে ব্রিটিশ বাহনশর নিরাপদ 
প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থ্য করার প্রতিশ্রুতি দিল আফগানরা । এরপর 
১৫,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য শুরু করল আফগানিস্তান থেকে তাদের 
দুভগা প্রত্যাবর্তন; সুযোগ পেলেই আফগানরা সৈন্যদের লে 
(ঠিক তাই !) তাদের রসদ কেড়ে নিতে লাগল; কাবুল ছাড়ার আগে 
আকবর খাঁ ম্যাকৃনটনের কাছে নৃতন একটি চুক্তি পাঠিয়ে গোপন 
আলোচনার জন্য তাঁকে আমন্্রণ করেন। 

১৮৪১, ২৩শে ডিসেম্বর সৈন্যদলের জন্য সুবিধাজনক সতের আশার 
[আমল্মণ] গ্রহণ করলেন ম্যাকৃনটন; আকবর তাঁর বকে 'পিম্ভলের 
গলি চালান । 


১৭৪ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


১৮৪২, জানঃয়ারশ ম্যাকূনটনের জায়গায় এলেন মেজর পটিংগার; হতাশ 
জেনারেলদের 'দয়ে কোনো একটা সক পন্থা অবলম্বন করাতে 
তান পারলেন না; নিরাপদে সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তনের জন্য শেষ 
চুক্তি একটা করে তান কাবুল ছাড়লেন, 'কন্তু 'ব্রাটশদের ধ্বংস করার 
কসম নিয়েছিলেন আকবর খাঁ। সেনাঁনবাস্র সৈন্যরা ছাড়তে না ছাড়তে 
ভীষণ বরফপাত; তাদের অসহ্য দুভোোগ; তিনাদন যাত্রার পর 
সৈন্যদলের আগের ভাগ একটি 1গারসঙ্কটে প্রবেশ করে; ঘোড়সওয়ারী 
দল নিয়ে আকবর খাঁ আঁবর্ভৃত হয়ে দাবী করলেন যে, বাহিনীর 
নিরাপদ প্রত্যাবত্নের জন্য সমস্ত মাহলা ও শিশ্‌দের (লেডি 
ম্যাকনটন এবং লোড সেল সদ্ধ) এবং কয়েকাট আফসারকে সমর্পণ 
করতে হবে জাঁমন হিসেবে; তাঁদের সমর্পণ করা হল। 'গাঁরসঙ্কটে 
দেশীয় লোকেরা পাহাড় চড়া থেকে পরাটশ কুত্তাদের' গাল 
করে মারতে লাগল, প্রাণ গেল শত শত লোকের, যতক্ষণ না 
শেষ পযন্ত শ্িরিস্কট আতিক্রম করা হল; প্রত্যাবর্তনের জন্য 
রইল শুধু পাঁচ-ছয় শ' ক্ষুধার্ত ও আহত সৈন্য। দুরবস্থায় 
সীমান্ত পর্যন্ত পেশছতে পেশছতে তাদেরও ভেড়ার মতো হত্যা 
করা হয়। 

১৮৪২, ১৩ই জানঃক়্ারই জালালাবাদের (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, 
শাহজাহানপ7রের কাছে) প্রাচীরে সাল্লশরা দেখল ছিন্নভিন্ন ইংরাজি 
ইউানফর্ম পাঁরাহত একটি লোক কাহল ঘোড়ায় চেপে আসছে 
ঘোড়া এবং সওয়ার দুজনেই ভশষণ জখম; ইনি হলেন ডাঃ ব্রাইভন, তিন 
সপ্তাহ আগে যে ১৬,০০০ লোক কাবুল ছেড়োছল তাদের শেষ জন। 
ক্ষুধায় মরণাপন্ন 'তাঁন। 

জালালাবাদে আফগান কর্তৃক উত্ত্যক্ত জেনারেল সেলের ব্রিগেডকে সাহায্য 
করার জন্য নূতন 'ব্রগেভ পাঠানোর হুকুম 'দলেন লর্ড অকল্যান্ড। 
কুখ্যাতি নিয়ে ইংলশ্ডে ফিরে গেলেন অকল্যাণ্ড; তাঁর জায়গায় এলেন 
বাক্যবাগণশ গজ লর্ড এলেনবরো, তাঁকে পাঠানো হয় শাস্তনশীতর 


লর্ড এলেনবরোর গেজের) প্রশাসন, ১৮৪২--১৮9৪৪ ১৭৫ 


প্রাতশ্র7াতিতে, 'কন্তু তাঁর দুবছর মেয়াদের মধ্যে তরবার কখনো কোষে 
ঢোকোন (9৮০৪ 26210%)। 


(&) লর৬ এলেনবরোর (গজের) প্রশাসন, ১৮৪২--১৮৪৪ 
১৮৪২-এর গোড়ার দিক; [ভারতে] পদার্পণ করে গজেব্' কানে এল যে, 
জালালাবাদের সাহায্যে অকল্যান্ড কর্তৃক প্রোরত জেনারেল ওয়াইল্ড 
পারচালিত 'ব্রগেডটি খাইবার [গারসঙ্কটে ভশষণভাবে পরাঁজত হয়েছে; 
শিখ বাহন ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগতায় আর রাজী নয়, আর 
ওয়াইলডের 'ব্রগেডের সিপাহীরাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। 


রনাঁজৎ নিংহের মৃত্যুর পর (২৭শে তন, ১৮৩৯) পাঞ্জাবের শাসক 
হন তাঁর জ্যেম্ঠ পুত্র খড়গ সিংহ; জনৈক চৈ সিংহকে তিনি উজীর 
করেন, চৈ সংহকে হত্যা করলেন পুর্ন উজীর দয়ান সিংহ, 
1তাঁন খড়গকেও সংহাসনচ্যুত করে সে জায়গায় বসালেন তাঁর পন, 
নাও [নিহালকে। 

১৮৪০-এ কারাগারে খড়গ সিংহের মৃত্যু হল, দুর্ঘটনায় মারা গেলেন 
নাও নিহাল; রনাঁজৎ সিংহের বীর পুত্র শের সিংহকে ডেকে পাঠালেন 
দয়ান; মনে হল শের [সংহের ভাবগাঁতিক ইংরাজদের দকে। 


সত পপ পে ্ষীন 


১৮৪২ ওয়াইল্‌ডের সাহায্যার্থে জেনারেল পলকের অধীনে নূতন ব্রিগেড 
প্রেরণ; ওয়াইলুডকে উদ্ধার করে খাইবার 'গারিসঙ্কট প্রবেশ করে 
জালালাবাদে জেনারেল সেলের জায়গা নেবার কথা এ 'ব্রগেডের। 

১৮৪২, &ই এীপ্রল প্রধান বাঁহনীর অগ্রগাতর পথ যাতে পাঁরচ্কার হয় তার 
জন্য লক দুটি 'ব্রিগেডকে পাঠালেন্‌ (খাইবার) ?গরিসষ্কটের দহ'ধারের 


পামের নিদেশে। 


১৭৬ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট ইশ্ডয়া কোম্পানির অবসান) 


পাহাড়ের উপরে; করা হল এটা; নিজেদের খাস এলাকায় পরাজিত হয়ে 
খাইবারশীরা পালাল গারসঙ্কটের আফগান 'দকটায়। 'বনা বাধায় 
গগারসঙ্কট পার হয়ে বাহনী ১০ দিনের মধ্যে জালালাবাদে পেপাছয়ে 
(১৫ই এপ্রিল 2) শুনল যে, আকবর খাঁন ব্যাক্তগত পাঁরচালনায় সহর ষে 
অবরোধ করা হয়োছিল তা হামলায় হ?টয়ে দেওয়া হয়েছে, ফিরে গেছেন 
আকবর খাঁ। 


১৮৪২, জানঃয়ারীতে জেনারেল নট তাঁর ছোট দলকে কান্দাহারে সংহত 
করে কয়েকবার আফগানদের হাঁরয়োছিলেন; পরে অবরদদ্ধ হয়ে 
অত্যন্ত সক্ষমভাবে সহরাঁটকে রক্ষা করেন; কিন্তু গজনী আত্মসমর্পণ 
করল শ্রুপক্ষের কাছে আর নটের দলের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে 
কোয়েটা থেকে জেনারেল ইংলণ্ডের নেতৃত্বে যে দলটি আসাঁছল সোঁট 
হটে ফিরে যেতে বাধ্য হল। 





গজ এলেনবরো -_ এবারে মুখ চুপসে গেছে _ অক্টোবর পর্যন্ত 
একেবারে চলে আসতে [হবে]; কান্দাহার ধ্যংস করে সিহ্ধযনদে ফিরে 
আসতে হবে নটকেও । __ এ্যাংলো-ইস্ডিয়ানদের মধ্যে ভীষণ ক্রোধের সাড়া 


[পড়ে গেল); অতএব -- 

১৮৪২, জুলাই - আফগানিস্তানে সামরিক বাহিনীকে কাবল 
আঁধকারের অনুমতি দিলেন গজ । ইংরাজরা হটে যাবার পর শাহ স;জা 
বর্বরভাবে নিহত হন, কাব্চলে" আকবর খাঁ আফগানিস্তানের শাহ রুপে 
গাঁদতে বসেন। ইংরাজ মাহলা, আফসার এবং অন্যান্য বন্দীদের আকবর 
তোঁগনের দুর্গে পাঠিয়ে দেন, সেখানে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা 
হয়। জেনারেল এলফিন্টোনের মৃত্যু ঘটে সেখানে । 

১৮৪২, অগস্ট; কান্দাহার এবং জালালাবাদের বাছিনশী দুটি 'বাভন্র 'দিক 
থেকে অগ্রসর হল কাবূলের উদ্দেশ্যে, পলকের হাতে খিলজীরা পরাজিত 
হল কয়েকবার । 


লর্ড এলেনবরোর গেজের) প্রশাসন, ১৮৪২--১৮৪৪ ১৭৭ 


১৮৪২, সেপ্টেন্বর দুট বাহনী মিলল তোগনে (তোঁজন, জালালাবাদের 
কাছে); আকবর খাঁর পরাজয় । 

১৮৪২, ১৫ই সেপ্টেম্বর কাবুল আবার ইংরাজদের হাতে । পলক এগোচ্ছেন, 
ব্রিটিশ বন্দীদের পাঠানো হল [হিদ;ঃকুশের বামম্নানে সালাহ মহম্মদ নামক 
আঁফসারের অধীনে; হাঁন আকবরের পরাজয়ের কথা শুনে পাঁটংগারকে 
প্রস্তাব দিলেন যে, ব্যাক্তগত নিরাপত্তা এবং আর্ক পঃরস্কারের কথা 
দিলে [তানি] সমস্ত দলকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে করে কাবুল নিয়ে যাবেন; 
পাঁটংগার কথা দলেন অতএব -__- 

২০শে সেপ্টেম্বর _ বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হল কাবুলে তাদের 
স্বজাতীয়দের কাছে। 

১৮৪২, অক্টোবর; কাবলের বেশীর ভাগ দুগাঁদ ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনী 
বনা বাধায় খাইবার িরিসঙ্কট পার হয়ে এল পেশোয়ার অণগলে; 
ফিরোজপুরে শিখ সেনানায়ক পঁটংগারকে আপ্যায়ন করলেন। 

১৮৪২-এর শেধাশোঘ ; স্যার চালস নোপিয়ারের অধীনে সৈন্যবাহনী অগ্রসর 
হল সন্ধর আমীরদের বিরদ্ধে (কছ্‌টা কান্দাহার রোজমেন্ট এবং 
কিছুটা বঙ্গ ও বোম্বাই থেকে প্রোরত নৃতন সৈন্য নিয়ে এ বাঁহনী 
গ্াঠিত)। ঘাঁটি হল িদ্ধ;নদেক্ উপরে (ঁসন্ধকতে) স্যক্যর | __ হায়দরাবাদে 
রাজনোতিক প্রাতানাধ কর্ণেল উটরামের বাসগৃহের উপর বাল/চি 
ঘোড়সওয়ারদের মারয়া আক্রমণ; কোনোন্রমে উটরাম পালালেন 
নেপিয়ারের শিবিরে, তিনি ততাঁদনে সাল্লা পর্যস্ত এীগয়েঃছলেন। 

১৮৪৩, ১৭ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদের কাছে িয়ানির যুদ্ধ । আমীরদের দলে 
২০,০০০ লোক, নোঁপয়ারের দলে আনূমাঁনক ৩,০০০; প্রায় তিন 
ঘণ্টাব্যাপী ভশষণ য্দ্ধের পর নোপয়ারের জয়, শন্লুপক্ষের ছত্রভঙ্গ 
পলায়ন, ছ'জন আমীর বন্দী হিসেবে আত্মসমর্পণ করেন, হায়দরাবাদ 
সঙ্গে সঙ্গে দখলশীকৃত এবং লঃশ্ঠিত৫!), সহরে বসানো হল ইংবাজ 
রাক্ষসেনাদল। 


12--1164 


১৭৮ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


১৮৪৩, মার্চ; 'ব্রাটশ রক্ষিসেনাদলের শাক্তবাদ্ধ করল বঙ্গ থেকে আগত 
কয়েকাঁট “দেশীয়” রোজমেন্ট, এর ফলে নোঁপয়ারের কাছে রইল প্রায় 
৬,০০০ লোক। 

১৮৪৩, ২৪শে মার্চ রাজধানীর কাছে যৃদ্ধে নোশিয়ার মীরপ্যরের আমশর শের 
মহম্মদকে হারালেন; তারপর মরপ;র নগর আঁধকৃত এবং ল;শ্ঠিত ! এর 
পরে মরুভূমিতে একটি জবরদস্ত ঘাঁটি অমরকোটের পতন; 'বনা যুদ্ধে 
সহরাটি ছেড়ে দেয় (বালীচ) রাক্ষসেনাদল। 

১৮৪৩, জুন সন্ধ; ঘোড়সওয়ারদের কর্ণেল জেকব শের মহম্মদকে পরাজিত 
করল্রেন, এর ফলে পিন্ধ; বিজয় সম্পূর্ণ হল। তখন থেকে িক্ধ; ব্রিটিশ 
প্রদেশ, এর দরূন আয়ের চেয়ে বেশন ব্যয় হয় সরকারের প্রাতি বছর । 

গোয়ালিয়র, ১৮৪৩, িসেম্বর। এখানে প্যরাতন শত্রুদের সঙ্গে ইংরাজ 
সৈন্যদের লড়াই চলোছিল । ঘটনাটা ঘটে এভাবে : 

১৮২৭ লর্ড হেস্টংসের সঙ্গে সীবধাজনক চুক্তির (১৮১৪) পর অপূত্রক 
দৌলত রাও 'সা্ধিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন -_ 

১৮২৭--১৮৪৩ (তাঁর মৃত্যুর বংসর) -- একমান্র উত্তরাধকারন যাঁকে পাওয়া 
গেল, সেই মূগত রাও, “আলি জা জাঙ্কোজশ সান্ধিয়া” এই পদবীতে ; 
মৃত্যুকালে তাঁর কোনো সন্তানাদ ছিল না, [ছলেন] শুধু তেরো বছর 
বয়সের বিধবা _- তারা বাই; আট বছর বয়সের একটি শিশু, ভগশীরত 
রাওকে 'তাঁন উত্তরাধকারী হিসেবে পোষ্য নেন, তাঁর পদবী হল “আলি 
জা জিয়াজী পান্কিয়া'; জাঙ্কোজাী 'সা্কিয়া, যাঁকে ডাকা হত মামা সাহেব 
বলে, 0২৪৫ পৃজ্ঠায় নোট দ্রন্টব্য; মামা __ মাতুল, সাহেৰ __ প্রভু) এবং 
পারবারের সরকার, ওয়ালা (মৃত মহারাজার দূর সম্পকের 
আত্মীয়), যাঁকে ডাকা হত দাদা খাসজশী নামে দোদা _- ঠাকুদরদা বা জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা __10095108* )প/9** _. খুড়ো _- এবং খাসজণী - বাড়ির সরকার), 


র্ রুশীতে' 
** শব্দটা রুশীতে ছিিখোছলেন মাকসি। 


লর্ড এলেনবরোর (গজের) প্রশাসন, ১৮৪২--১৮9৪ ১৭৯ 


রাজপ্রাতানধির পদ নিয়ে এই দু'জন দাবাীদারের মধ্যে এলেনবরো 
রেসিডেন্টকে দিয়ে মামা সাহেবকে [রাজপ্রতিনাধ] নিয়োগ করালেন, 
এঁদকে তারা বাই ছিলেন দাদার পক্ষে: ফলে দরবারে দুটি দলের স্াঁজ্ট; 
অনেক গণ্ডগোল আর কিছু রক্তপাতের পর মামাকে পদচ্যুত করা হল, 
এবং মহারাণ? তারা বাই 'নয়োগ করলেন দাদাকে; 'কন্তু গজ তাঁর মামাকে 
ছাড়তে চাইলেন না, তানি রোসডেন্টকে গোয়ালয়র ত্যাগের আদেশ 
দিলেন। গজের 'বরোধিতার জন্য দাদা সৈন্যসামন্ত ঠিক করতে লাগলেন। 
এলেনবরো (গজ) স্যার হিউ গো'কে গোয়ালিয়র আঁভিযানের ভার নিতে 
আব -- 

১৮৪৩ -_চম্বল নদ পার হয়ে 'সান্ধিয়ার ভূমিতে যেতে আদেশ দিলেন; রাপণী 
এবং দাদা তখন বশ্যতা মানতে চাইলেন, কিন্তু তাঁদের ৬০,০০০ লোক 
এবং ২০০ কামানের বাঁহনী বোৌরয়ে এসে ইংরাজদের তাড়িয়ে দিল 
চম্বল নদগর ওপারে। 

১৮৪৩, ২৯শে ডিসেম্বর মহারাজপ;রের (গোয়ালয়রে) কাছে স্যার হিউ গো 
অত্যন্ত নিখখতভাবে চাঁলত বহু কামান সমেত ১৪,০০০ বাছাই-করা 
(মারাঠা) সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হলেন; চরম সাহসে লড়াছল মারাঠারা; 
অনেক লোকক্ষয়ের পর ইংরাজদের জয়লাভ। 

১৮৪৩, ৩১শে ডিসেম্বর মহারাপী এবং তরুণ পিন্ধিয়া ব্রিটিশ শাবরে এসে 
শবনীতভাবে বশ্যতা মানলেন; গোয়ালিয়র রাজ্য 'সিন্ধিয়ার জন্য রেখে 
দেওয়া হল, বৃত্ত দিয়ে সাঁরয়ে দেওয়া হল রাণীকে, মারাঠা বাহিনীর 
আয়তন কমানো হল ৬,০০০ লোকে, [গোয়ালয়র] পোঁষিত ব্রিটিশ দল 
বাড়িয়ে ১০,০০০-এ পরিণত করা হল; সাবালক হলে ক্ষমতা পাবেন 
সান্ধয়া; ততাঁদন রাষ্ট্র চালনের জন্য নিয়োগ করা হল একটি পরিষদকে । 

িছ7কাল পরে, ১৮৪৪-এর গোড়ার দিকে, 'যদ্ধলিপ্সার' জন্য ডিরেইরদের 
কোট -- তাঁর মেয়াদ শেষ হবার আগেই -- গজকে ফিরিয়ে নিল; গজের 
জায়গায় পাঠানো হল স্যার হেনরি হাডংকে। 


12+ 


১৮০ শেষ যূগ, ১৮২৩--১৮৫৮ েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


১০০ 


(৬) লর্ড হাডিং'এর প্রশাসন, ১৮৪৪--১৮৪৮ 


১৮৪৪, জন কাঁলকাতায় হাং'এর আগমন। (তান আসেন 'লড” রূপে 
নন, স্যার হেনাঁর হার্ভং ?হসেবে ।) 

৯৮৪২ রনাঁজৎ সিংহের একটি পুত্র শের সিংহ পাঞজাবের আধপাতি; জনৈক 
আঁজত 1সিংহকে প্ররোচনা দিয়ে শের সিংহকে হত্যা করালেন তাঁর উজশীর 
দয়ান সিংহ; কিন্তু আজত শেরের জ্যেন্ঠ পত্র প্রতাপ িংহকেও হত্যা 
করলেন এবং স্বয়ং দয়ান ?সংহকে ; শেযোক্তাটর ভাই সদচেৎ এবং [পত্র] 
হিরা সিংহ সৈন্য নিয়ে লাহোর ঘেরাও করে বিদ্রোহীদের আজত সংহ 
যাদের পান্ডা) ধরে সবাইকে মেরে ফেললেন। তারপর 'হরা সংহ, 
নাজেকে উজীর বাঁনয়ে শের সিংহের একমান্র জীবিত পত্র দলঈপ 
সিংহকে (বয়স দশ বছর, গুণবান, লাহোরের শেষ মহারাজা) [রাজা বলে] 
ঘোষণা করলেন। হিরা সিংহের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল রাজ্যের মধ্যে 
বাস্তাবকপক্ষে ঘা সবচেয়ে প্রধান শক্তি সেই [শিখ বা খালসা* সৈন্যবাহিনশর 
হয় আয়তন কমানো নয় ক্ষমতা দাবানো; আঁফসারদের বড়যন্দের ফলে 
হিরার পতন, (সাবাড় করা হম্ম [তাঁকে])। _রাণশর প্রয়পান্র ব্রাহ্মণ 
লাল িংহ উজীর হলেন; কয়েকাঁট ছোটখাটো সামারক আভযানের পর 
তান দেখলেন যে, খালসাদের তুষ্ট করার একমান্র উপায় হল ইংলণ্ডের 
বির5দ্ধে যদ্ধ। 

১৮৪৬-এর বসভ্তকাল লাহোরে যদুদ্ধ প্রস্তাতি এত স্পম্ট যে, স্যার হেনরি হার্ডিং 
শতদ্রুর পরপারে ৫০,০০০ সৈন্য জমায়েৎ করলেন। 

প্রথম শিখ যৃদ্ধ, ১৮৪৫-_-১৮৪৬); নভেম্বরের শেষে ৬০,০০০ শিখ শতদ্রু 
পার হয়ে ফিরোজপুরের কাছে ইংরাজ এলাকায় শাঁবর গাড়ল। গভরনর- 


* “সমাজ', আদতে এট হল শিখ সম্প্রদায়ের নাম, পরে শিখ রাজা এবং সৈন্য 
সংগঠনগুঁলি এই নামে চলে, এরা শিখ সরকারের কার্ধাবলশর উপর গণতান্ত্রক প্রভাব 
বস্তার করত। এজন্য শিখদের সামন্ততান্নিক প্রভুরা খালসার শক্ত ভাঙার একান্ত চেস্টা 
করত। 


লর্ড হার্ডংএর প্রশাসন, ১৮৪৪--১৮৪৮ ১৮১ 


জেনারেল হার্ডিং এবং তাঁর সেনানায়ক স্যার হিউ গো সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
রুখতে এগোলেন। লক্ষণীয় যে, ইংরাজদের দার্বপাকের প্রধান কারণ, 
শখদের বীরত্ব ছাড়া, গোদ্র গর্দভসৃলভ 'নবর্দীদ্ধতা, 1তাঁন ভেবোছলেন, 
দক্ষিণের সহজে ভখত হিন্দ;দের যেমন করোছলেন ঠিক তেমান করে 
শিখদের সঙ্গে যা খ্যাঁস করা চলে, বেয়োনেট বাগিয়ে আক্রমণ করলেই 
[হল] । 

১৮৪৫, ১৮ই িসেম্বর ফরোজপদর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে মুড়কশ 
গ্রামে যদ্ধ। ইংরাজদের জয় তোদের কয়েকটি দেশীয় রোঁজমেন্ট' 
ইতিমধ্যেই হার মেনৌছল [তা সত্ত্েও1), রাত্রবেলায় সৈন্যবাহনশ 'নয়ে 
লাল দিংহ হটে গেলেন। 

১৮৪৫, ২১শে ডিসেম্বর ফর7কশার দ্ধ, সেখানে শিখেরা শাবর গেড়োছল। 
চাঁরাদকে ইংরাজদের পরাজয়, অনেক লোকসান। 

১৮৪৫, ২ই২শে [ডিসেম্বর আবার য্দ্ধ। ইংরাজদের জয়, অবশ্য অনেক 
লোকসানের পর, কেননা শিখেরা আশা করোন যে, তাদের 'পরাজয়ের' 
পর ইংরাজরা পরের দিন সকালে আবার আক্রমণ করবে, প্রাচ্য জাতির 
কাছে পরাজয়ের মানে তো আতঙ্ক ও সকলের পলায়ন। শিছ; 
হটল িখেরা, ইংরাজরা এত অবসন্ন যে, তান্দর পিছু ধাওয়া করতে 
পারোন। লাহোর আক্রমণের জন্য অবরোধ কামানের অপেক্ষায় রইল 
ইংরাজরা; খবর পাওয়া যায়, যে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেটা 
আসছে, লহাধয়ানার কাছে ছোট গ্রাম আলওয়ালে 'শাঁবর গাড়া শিখেরা 
পাছে রাক্ষদল আক্রমণ করে. তাই' তা আগে থেকে প্রাতহত করার 
উদ্দেশ্যে ও 

১৮৪৬, ২৮শে জানয়ারী -- আিওয়ালের য্দ্ধ; দৃঢ় প্রাতিরোধের পর 
শিখেরা নদীতে বিতাঁড়ত হল। -_ কয়েকাঁদন পর 'দল্লী থেকে ইংরাজদের 
[শাবরে রাক্ষদল এসে পেশছল।-- ইতিমধ্যে লাহোর রক্ষার জন্য 'শখেরা 
অত্যন্ত সুদৃঢ় ঘাঁটি বানায় সোবরাঁ'তে, সেখানে রাক্ষসেনাদলের সংখ্যা 
প্রায় ৪০9.০০০, ইত্যাঁদ। 


১৮২ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 





পাপী সপ 


১৮৪৬, ১০ই ফেব্রুয়ারী সোবরাগঁ'র ঘদ্ধ। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে চমৎকার 

প্রীতরোধের পর শিখ বাহনী সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ, ইংরাজদের প্রচুর 
লোকসান। হাতাহাতি লড়াই বস্তর হয়, ইংরাজদের কঠিনতম লড়াই'এর 
অন্যতম এটি ।) 
[বিনা বাধায় শতদ্রু পার হয়ে ইংরাজরা কস7রের (লাহোর থেকে বেশী দূরে নয়) 
সুকঠন দূর্গ দখল করার পর দলশঈপ সিংহ (নবীন রাজা) হার স্বীকারের 
জন্য এলেন শেষোক্ত জায়গাঁটিতে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রভাবাপন্ন নানা 
সর্দার, তাঁদের নেতা হলেন গুলাব [সিংহ (এ ব্যাক্তি রাজপত, ইংরাজরা 
জানত যে, মনে মনে ইনি শিখদের মহাশত্রু)। সান্ধ সর্তান্সারে বিপাশা ও 
শতদ্র নদশর মাঝেকার এলাকা ছেড়ে দিতে হবে কোম্পানিকে ; ১৫১০০,০০০ 
পাউণ্ড খেসারত দিতে হবে; তখনকার মতো লাহোরে থেকে যাবে ইংরাজ 
রাক্ষসেনাদল। 

১৮৪৬, ২০শে ফেব্রুয়ারী 1বজয়োল্লাসে লাহোরে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর 
প্রবেশ। ১৫,০০,০০০ পাউন্ড দেবার মতো টাকা কোষাগারে ছিল না বলে 
হার্ডং ঘোষণা করলেন যে, কাশ্মীর কোম্পানির, কিন্তু গুলাব সিংহ 
টাকা দেওয়াতে কাশ্মীর তাঁকে ?দয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধের খরচ এভাবে 
আদায় করলেন হা্ডং। খালসা বাহনীর সৈন্যদের টাকা 'দয়ে দল ভেঙে 
দেওয়া হল; দলীপ সিংহ স্বাধীন বলে স্বীকৃত হলেন। ইংরাজ রক্ষি- 
সেনাদল নিয়ে মেজর হেনরি লরেন্স লাহোরে রয়ে গেলেন; যুদ্ধে দখল 
করা কামান নিয়ে প্রধান সৈন্যবাহিনী ফিরে গেল লুধিয়ানায়। - হার্ড 
ও গোকে ধন্যবাদ জানাল পালমেন্ট, তাদের '?পয়ব করা হল। -- 
১৮৪৮-এর মার্চে হাঁড়ি ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, গভর্নর-জেনারেল 
হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন লর্ড ডালহোসাঁ। 


লর্ড ডালহোসাঁর প্রশাসন, ১৮৪৮--১৮৫৬ ১৮৩ 


(৭) লর্ড ডালহোসশর প্রশাসন, ১৮৪৮ -_- ১৮৫৬ 


১৮৪৮, এীপ্রল; পিতার (সাওয়ান) উত্তরাধকার সূত্রে ১৮৪৪-এ মূলতানের 
শাসনকতণা, সেই মলরাজকে দলশীপ সিংহ পদচ্যুত করলেন, তাঁর জায়গা 
নিতে পাঠান হল সর্দার খাঁকে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভ্যানস এ্যানিউ (একাঁট 
1সাভীলয়ান) এবং লেফটেনাণ্ট এ্যান্ডারসন। 

১৮৪৮, ২০শে এ্রীপ্রল সহরের চাঁব দিয়ে দলেন মূলরাজ; 'তিনাদন পর 
রাক্ষসেনাদল সহরদ্বার খুলে দেওয়াতে [শিখেরা দ্রুতবেগে প্রবেশ করে 
এ্যাণ্ডারসন ও ভ্যানস এযানিউকে হত্যা করল। -_ একটি শিখ রেজিমেন্ট, 
যা থেকে লোক ছেড়ে যেতে শুরু করোছল, তা য়ে লাহোরের কাছে 
ছিলেন নবীন লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ড, 'তান বাহাওলপযরের রাজার 
কাছে সাহায্য চেয়ে পেলেন। 

১৮৪৮, ২০শে মে সন্ধূনদের তারে ডেরা গাজণ খাঁ'এ তান মিলিত হলেন 
কর্ণেল কোটল্যাণ্ডের সঙ্গে; কোট্ল্যাণ্ডের দলে ৪.০০০ লোক; তাদের 
সঙ্গে যোগ দিল বাল্যাচদের দ;টি দল, সবসূুদ্ধ ৭,9০০ লোক হওয়াতে 
তাঁরা মঢলতান দখলের সঙ্কল্প করলেন: কয়েকটি সফল যুদ্ধের পর 
[তাঁরা] মূলতানের সামনে রয়ে গেলেন ১৮৪৮-এর সেপ্টেম্বর পযন্ত 
যতাঁদন না জেনারেল হুইশের অধীনে একটি বৃহৎ ইংরাজ দল যোগ 
দিল তাঁদের সঙ্গে; মঃলতান সমর্পণের দাঁব করলেন তাঁরা, 'ক্তু [সেটা] 
অগ্রাহ্য হল; এ সময়ে শের সিংহ (ঁমন্র হিসেবে লাহোর থেকে দু'মাস 
আগে তিনি এসৌছলেন) গিয়ে যোগ দিলেন শন্রুপক্ষে । সারা পাঞ্জাবে 
তখন বিদ্রোহের অবচ্থা। লাহোরের মান্িসভা পেশোয়ার দানের 
প্রাতিশ্রতিতে দোস্ত মহম্মদের সহযোগিতা পেল। স্যার হেনারর ভাই, 
স্যার জজ লরেন্স পেশোয়ারে রোসডেন্ট; ১৯৮৪৮-এর ২৪শে অক্টোবর 
শখরা রোৌসডোন্স আঁধকার করে ইংরাজদের বন্দ অবস্থায় রাখল কড়া 


পাহারায়। 
'দ্বতশয় শিখ দ্ধ, ১৮৪৮, অক্টোবর; ফিরোজপ্রে জমায়েৎ বাঁহনীর সঙ্গে 


১৮৪ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট হইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


যোগ দিলেন ডালহোসী। অক্টোবরের শেষ, গো শতদ্রু পার হলেন, 
জলন্ধরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন জেনারেল হুইলার। রবি ও চিনাব 
নদশর মাঝখানে দোয়াবে শখ সৈন্যরা জড়ো হল। 

১৮৪৮, ২ই২শে নভেম্বর রামনগরে য্দ্ধ। শের সিংহের পারচালনায় খরা ।) 
চিনাবের ও'দকে হটে গেলেন 'শখরা; পার হবার সময় [িখদের কামান 
এঁড়য়ে যাবার জন্য গো চললেন উত্তরমুখো । 

১৮৪৮, ইরা ডিসেম্বর সাদ;ল্লাপর গ্রামে য্দ্ধ। শের সিংহের অধীনে খরা 
ঝিলম নদীর দকে হটে গিয়ে সেখানে দৃঢ় ঘাঁটি গেড়ে রইল; ছ*সপ্তাহ 
ইংরাজ বাহন? নাক্ক্রিয়। 

১৮৪৯, ১৪ই* জানঃয়ার ঝিলমের কাছে 'চিলিয়ানওয়ালা গ্রামে যুদ্ধ; 
ইংরাজদের দুর্দশা, তাদের ২,৩০০ সৈন্য নিহত, পতাকা হারাল তিনটি 
রেজিমেন্ট; চিলিয়ানওয়ালায় তারা বিশ্রাম করতে লাগল, পিছ হটে 
শিখরা নূতন জায়গায় আস্তানা গাড়ল। 

১৮৪৯, ২২শে জানুয়ারী জেনারেল হুইশ ও লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস কাছে 
মূলতানের পতন মেলরাজকে চলে যেতে দেওয়া হল)। গো”্র সঙ্গে 
মিলতে গেল ইংরাজ সৈন্যবাহনী, এদকে 'ব্রাটশ রাক্ষসেনাদল নিয়ে 
মুূলতানে রয়ে গেলেন লেফটেনান্ট এডওয়াস। 

১৮৪৯, ই৬শে জানয়ারী ম্লতান আধকারের খবর পেশছল গো'র 
সৈন্যবাহনীর কাছে; কয়েক দন পর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেশ করল 
শের সিংহ, কিন্তু অগ্রাহ্য হল [ইংরাজ কর্তৃক]। 

১৮৪৯, ১২ই বেন্রয়ারী সমস্ত 'ব্রটিশ সৈন্যবাহনী উত্তরে থাকতেই 
লাহোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য শের সিংহ চতুর ক্ষ্যা্ক 
আভিযান করলেন। চিনাবের কাছে গ;জরাট গ্রামে তাঁকে ধরে ফেললেন 
গো। 


৯৩ই জানুয়ারী, 51016) অনুসারে, 0186 06014 77156019০01 12019. 


লর্ড ডালহোসাীর প্রশাসন, ১৮৪৮--১৮৫৬ ১৮৫ 


১৮৪৯, ২০শে ফেব্রুয়ারখ গ;জরাটের য্দদ্ধ ব্রাটশ দলে ২৪,০০০ সৈন্য)। 
অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাতে ইংরাজদের জয়। 

১৮৪১, ১২ই মার্চ শের দিংহ এবং তাঁর সেনাপতিরা হার মানলেন -__ লাহোর 
দখল করে পাঞ্জাব আত্মসাৎ করলেন ডালহোসশ । 'ব্রাটশের আশ্রত হতে 
হল দলশপ পিংহকে; খালসা বাহনী ভেঙ্গে দতে হবে; কোহনূর হেরা, 
পৃঃ ২৫৬, নোট ১৯ তুলনীয়) দয়ে দিতে হবে মাননীয়া ভিক্টোরিয়াকে; শিখ 
নেতাদের ব্যাক্তিগত জায়গাজমি বাজেম্সান্ত; শনজেদের বাসস্থানের চার 
মাইল এলাকার মধ্যে বন্দর সামিল বলে াাজেদের গণ্য করতে হবে 
তাঁদের । ম্যলরাজের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । -_ পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপনার 
ভার দেওয়া হল স্যার হেনাঁর লরেন্সের নেতৃত্বে একটি কাঁমশনকে, তাঁকে 
সাহায্য করবেন তাঁর ভ্রাতা স্যার জন লরেন্স (পরে গভর্নর-জেনারেল)।-_- 
সপাহী বাহনীর রীতিতে ইংরাজ নাঁফসারদের অধীনে একাঁটি ছোট 
শিখ বাহনশ গড়া হল; তৈরণ হল রাস্তাঘাট। 

১৮৪৯, মে; গো" জায়গায় এলেন স্যার চালস নোঁপয়ার। ডালহোসশর সঙ্গে 
তাঁর 'ববাদ, পাঁরণামে তাঁর পদত্যাগ । 

১৮৪৮, সাতারা আঁধকার। যাঁকে ১৮১৮-এ সিংহাসনে বাঁসয়োছিলেন 
হেস্টিংস, শিবাজী বংশের সেই রাজরে মৃত্যু; তিনি অপূত্রক ছিলেন, 
মৃত্যুশয্যায় একটি দত্তকপযন্র গ্রহণ করে তাঁকে উত্তরাধিকারী করে 
যান। একে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন ডালহোস্ধ; [সাতারা] 
আত্মসাৎ। 

১৮৪৯ --১৮৫১ পাহাড় কয়েকটি উপজাতির বদ্রোহ দমন করলেন স্যার 
কালন ক্যামবেল, কর্ণেল ক্যামবেল, মিঃ স্ট্রেঞ্জ, ইত্যাদরা (২৫৭ পৃচ্ঠা)। 
--ডাকাতি, ১গশী, শিশু হত্যা, নরবলি, সতদাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা । 

দ্বিতীয় ব্রক্ম ঘুদ্ধ, ১৮৫২ -- ১৮৫৩ (১৮৫২-র ১২ই এপ্রিলে শুরু, দোনাবতে 
১৮৫৩-র ১৭ই এবং ১৮ই মার্চের লড়াই'এ শেষ)। ১৮৫৩-র ২০শে 
ডিসেম্বরের ঘোষণায় পিগ; আত্মসাৎ । 


১৮৬ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


১৮৫৩ বেরার আত্মসাৎ, সেখানে নাগপ্যরের রাজা _- অকল্যাণ্ড তাঁকে 
সংহাসনে বাঁসয়োছিলেন (১৮৪০) -- স্বাভাবক পূন্ন বা কোনো 
দত্তকপুন্র না রেখে মারা যান। 
কর্থাটক চূড়ান্তভাবে অধিকারভূক্ত । ১৮০১-এ 'কোম্পাঁনকা নবাব সরকার 
কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮১৯-এ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্রকে 
সংহাসনে বসানো হয়, তান মারা যান ১৮২৫-এ; তাঁর শিশু সন্তানকে 
তখন নবাব বলে ঘোষণা করা হল, [এর] মৃত্যু হয় ১৮৫৬৩-এ*, তখন 
তাঁর খুল্পতাত আজিম জা এ পদবী দাবী করেন, তাঁকে বৃত্ত দিয়ে বাঁসয়ে 
রাখা হল মাদ্রাজে, আর সব ওমরাহদের চেয়ে তাঁর মানন্রম ছিল বেশী, 
ভিক্টোরিয়া পরে তাঁকে আক্টের কুমার পদবী দয়োছিলেন। এই ব্যাক্তাট 
মাদ্রাজে নিজের প্রাসাদে মহা আরামে বাস করতে লাগলেন। 





১৮৫৪** ঝাঁস (ব্ন্দেলখণ্ডে) আত্মসাৎ । ঝাঁসর রাজা প্রথমে পেশোয়ার 
করদ ছিলেন, ১৮৩ ২-এ স্বাধীন রাজা বলে তাঁকে স্বসকার করা হয়, 
[তান] অপূভ্রক মারা যান, কিন্তু তাঁর দত্তকপদন্ত্র জীবিত [ছলেন। 
মশসয়ে ডালহোৌসী একেও স্বীকার করতে রাজন হলেন না; এ 
জন্য ক্ষমতাচ্যুত রাণীর ক্রোধ, হীন পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে 
সবচেয়ে খ্যাত নেত্রী হন। 
ধ্ন্ধ; পন্থ ওরফে নানা সাহেব ছিলেন পদচ্যত ও বৃত্তিভোগশী পেশোয়া 
বাজী মাও'এর দত্তকপযন্র, যে প্পেশোয়ার মৃত্যু হয় ১৮৫৩-এ; পালক 
িতার বার্ধক বৃত্ত - ১.০০,০০০ পাউণ্ড -_ দাবী করেন নানা 
সাহেব: প্রত্যাখ্যান! নানা মেনে নিয়ে পরে 'ইংরাজ কৃত্তাদের” উপর 


ূ শোধ তুলোছিলেন 
* ৯৮৫, 8918955 অনুসারে । 
** ৯১৮৫৩, 801£5555 অনুসারে। 


লর্ড ক্যানংএর প্রশাসন, ১৮৫৬--১৮৫৮ ১৮৭ 


১৮৫৫--১৮৫৬ বঙ্গে রাজমহল পর্বতমালায় অর্ধবন্য সাঁওতালদের বিদ্রোহ; 
সাত মাসব্যাপশী গাঁরলা যুদ্ধের পর ১৮৫৬-এর ফেব্রুয়ারীতে দমন। 
১৮৫৬-এর গোড়ার দিকে; নিজের প্রাক্তন শাসনভার ফিরে পাবার জন্য 
িংহাসনচ্যুত মহীশূর রাজার “সাঁবনয়' অনুরোধ ভালহোসণ প্রত্যাখ্যান 

করেন। 

১৮৫৬ নবাবের কুশাসনের জন্য অযোধ্যা আত্মসাং। _- পাঞ্জাবের মহারাজা 
দলীপপ [সংহ খুশষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন । অহংকারপ্ণ একাট পবদায়কালশন 
কার্ধবৃত্তি' লিখে ডভালহোপণর প্রত্যাবর্তন; অন্যান্য জিনিসের মধ্যে খাল, 
রেলপথ, ইলেকট্রিক টৌলগ্রাফ নির্মাণ; আঁধকারভুক্ত অযোধ্যার আয় বাদ 
দিয়েও র্াজদ্বে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বাঁদ্ধ; ক্বলকাতায় বাণিজ্যকারী 
জাহাজের বাঁহত মালের পাঁরমাণ প্রায় দ্বিগণ বেশ; বস্তুত সরকারণ 
খাতে ঘাটাতি, 'কন্তু তার কারণ বাস্তু ধর্মে (09110 ৮+0713) মোটা 
খরচ। ররর জিরার দিদার রা ডো 


(৮) ডি নি প্রশাষন, ১৮৫৬--১৮৫৮ 

১৮৫৬, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ক্যানিং'এর শাসনভার গ্রহশ। (হিন্দ, মুসালম ও 
ইউরোপীয় 'নার্বশেষে প্রযোজ্য তাঁর দণ্ডাবাধ ৯৮৬১-র আগে সমাপ্ত 
হয়ান।) 

১৮৫৬, অগস্ট, কলেরা; মধ্য ভারতে ভশষণ প্রকোপ: একমাত্র আগ্রায় 
১৫৬,০০০ লোকের মতত্যু ৷ 

পারস্য যৃদ্ধ, ১৮৫৬--১৮৫৭ (পাম !)+ ১৮৫৫-এ তাঁর সঙ্গে 'অবজ্ঞাভরে 
ব্যবহারের" জন্য 'ব্রাটশ কাঁমশনার তেহেরান ছেড়ে চলে যান। 

১৮৫৬ আফগান ইসা খাঁর কাছ থেকে হিরাট কেড়ে নল পারস্য সরকার। 

১৮৫৬, ১লা নভেম্বর ক্যাঁনং যৃদ্ধ ঘোষণা করলেন; ১৩ই নভেম্বর মঙ্ক 
আব্রমণের উদ্দেশ্যে কয়েকাঁট জাহাজ বোম্বাই ছাড়ল। 

১৮৫৬, ডিসেম্বরের গোড়ায় পারস্য উপসাগরে বুশায়ার (আবদ-শাহার) 


অধিকৃত। 


১৮৮ শেষ যুগ, ১৮২৩ --১৮৫৮ েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 








ইতিমধ্যে স্যার জন লরেন্স (এখন তাঁর ভ্রাতা, স্যার হেনারর জায়গায় 
পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার) এবং কাবুলের আমনর দোস্ত মহম্মদের 
মধ্যে আপোষ আলোচনার শ্যর,। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে মিটমাট, 
টুক্তি, [সে চুক্ত] রক্ষিত। 







১৮৫৭, জাননয়ারী আভযানের আঁধনায়ক হিসেবে বুশায়ারে বাহনশীর সঙ্গে 
যোগ দিলেন স্যার জেমস উটরাম। 

১৮৫৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী কুশাবের য;দ্ধ; উটরামের দল প্রায় ৮,০০০ পারসীককে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজত করে। 

১৮৫৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুশায়ারে প্রধান ঘাঁটিতে সদলে উটরামের প্রত্যাবর্তন । 

১৮৫৭, এাপ্রল মহামেরা আধকৃত। __ এর পর শান্তি চুাঁক্ত: হিরাট ও 
'ব্রাটশ কাঁমশনারের সঙ্গে 'সসম্মানে' ব্যবহার করতে হবে। 

১৮৫৭ সিপাহশী বিদ্রোহ । কয়েক বছর হল সিপাহন বাহিনী অত্যন্ত বিশংখল; 
অযোধ্যার ৪০,০০০ সৈন্য এতে ছিল, বর্ণ ও জাতির সূত্রে তারা বদ্ধ; সে 
বাহনীতে একই নাড়শর টান সবায়ের মধো, উপরওয়ালারা কোনো 
রোৌজমেন্টকে অপমান করলে সে অপমান লাগত সবায়ের গায়ে : 
আঁফসাররা ক্ষমতাঁবহীন: শংখলার অভাব; প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটত, 
কোনোন্রমে তার দমন চলত; রেঁদ্গযন আক্রমণে সমদ্র পাড়ি দতে সরাসার 
অস্বীকার করল বঙ্গ বাহিনশ, ফলে তাদের জায়গায় আনতে হয় শিখ 
রোঁজমেণ্টগ্যালকে (১৮৫২)। (এ সমস্ত [ঘটে] পাঞ্জাব আত্মসাৎ করার 
পর -- ১৮৪১৯-এ - এবং ১৮৫৬-এ অযোধ্যা গ্রাসে পর [অবস্হা] 
আরো খারাপ হয়।) স্বেচ্ছাচারী কাজ করে লর্ড ক্যানিং প্রশাসন শুরু 
করেন; তখন পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে [সপাহখদের রেগুলেশন মাফিক 
ভার্তি করা হত পৃথিৰীর যে কোনো স্থানে কাজের জন্য, আর বাঙ্গালীদের 


লড" ক্যাঁনংএর প্রশাসন, ১৮৫৬--১৮৫৮ ১৮৯ 


শুধু ভারতে কাজের জন্য; ক্যানিং 'কমন্ছান 'নার্বশেষে সৈন্যশ্রেণণভূক্তি 
ব্যবস্থা" চাল; করলেন বঙ্গে । এঁটকে জাতিপ্রথা অবসানের প্রয়াস ইত্যাঁদ 
বলে নিন্দা করে 'ফাঁকরেরা?। 

১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সেইমান্র প্রচলিত শয়র ও গর;র চার্ব মাখানো টোটার 
(পামের প্রবর্তন, ফাঁকররা বলতে লাগল, ইচ্ছে করে করা হয়েছে যাতে 
প্রত্যেক সিপাহী জাত থোয়ায়। 
সূতরাং ব্যারাকপ্যরে (কলিকাতার কাছে) এবং রানিগঞ্জে বোঁকুড়ার কাছে) 
সিপাহশ [বিদ্রোহ । 

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপ্যরে ম্র্শদাবাদের দাক্ষণে, হগলশীর উপনে) 
[সপপাহশী বিদ্রোহ; মার্চে ব্যারাকপুরে [ীসপাহী বিদ্রোহ; এ সমস্তই [ঘটে] 
বঙ্গে (বলপূর্বক দাঁমত)। 

মার্চ ও এপ্রল আম্বালা ও িরাটের সপাহ রা বারবার গোপনে নিজেদের 
ব্যারাকে আগ্‌ন লাগাত; অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের জেলাগালতে 
ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে লোকেদের ওসকাতে লাগল ফাঁকররা। 1িবথ;রের 
(গঙ্গাকুলে) রাজা নানা সাহেব বাশিয়া, পারস্য, দিল্লীর রাজন্য এবং 
অযোধ্যার ভূতপর্ব রাজার সঙ্গে চক্রান্ত করাঁছলেন, চার্বমাখানো ঢোটার 
দরুন দসিপাহশীদের মধ্যে গণ্ডগোলের সাবিধা নিলেন। 

২৪শে এাপ্রল* লক্ষেন'এ ৪৮নং বাঙ্গালী (রোঁজমেন্ট), নং দেশীয় 
ঘোড়সওয়ার বাহন, এনং অযোধ্যা ইরেগলার্সের বিদ্রোহ ইংরাজ সৈন্য 
আঁনয়ে দমন করলেন স্যার হেনরি লরেন্স। 
1মরাটে (দিল্লীর উত্তর-পূবে) ১১নং এবং ২০নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী 
ইংরাজদের আক্রমণ করে ানজেদের্‌ আফসারদের গল করে মেরে সহরে 
আগুন লাগয়ে সমস্ত ইংরাজ মাহলা ও শিশুদের হত্যা করে চলে গেল 
দিল্লশতে। 
দিলশীতে রান্রবেলায় কিছ বিদ্রোহী ঘোড়ায় চেপে ঢুকল, সেখানকার 

_* তরা মে, 1895 8110 112115901; অনুসারে, 17150015 01 0106 [170197 1৬15 0175, 

তৃতীয় খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৮১৯-১৯০৮১২। 


১৯০ শেষ যূগ, ১৮২৩--১৮৫৮ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


দিপাহশরা (৫ ৪নং, ৭৪নং, ৩ ৮নং দেশীয় পদাতিক বাহনপ) বদ্রোহ করল; 
ইংরাজ কামিশনার, পাদরি, আফসারবর্গ নিহত; ন'জন ইংরাজ আফসার 
অস্ত্রাগার রক্ষা করে তা ভীড়য়ে দিল (দু' জনের* মৃত্যু); সহরের অন্যান্য 
ইংরাজরা পালিয়ে গেল জঙ্গলে, বেশীর ভাগ মারা গেল হয় দেশশয় 
লোকের হাতে নয় ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার দরুন; কয়েকজন নিরাপদে 
পেশছল মিরাটে, সেখানে তখন সৈন্য নেই। দিল্লী কিন্তু অভ্যুত্থানীদের 
হাতে। 
ফিরোজপ্যরে ৪৫&নং এবং &৭নং দেশীয় |পদাতিক বাহনী] দুর্গ দখলের 
চেস্টা করে াবতাঁড়ত হল ৬১নং ইংরাজ দলের হাতে; 'কল্তু' তারা সহর 
লুঠ করে আগুন লাগাল, পরের দন দুর্গ থেকে বোঁরয়ে ঘোড়সওয়াররা 
তাদের তাড়িয়ে দিল। 
লাহোরে মিরাট এবং 'দল্লশর খবর আসাতে জেনারেল করবেটের আদেশে 
সিপাহশীদের সাধারণ প্যারেডে ডেকে তাদের নিরস্ত্র করা হল (কামান- 
সমেত ইংরাজ সৈন্য তাদের ঘেরাও করে)। 

২০শে মে; ৬৪নং, ৫&৫নং, ৩৯নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করা 
হল পেশোয়ারে (লোহোরের মতন); তারপর অবাঁশম্ট ইংরাজ ও বিশ্বস্ত 
[শিখরা নৌশেরা ও মর্দানের অবরুদ্ধ স্টেশন বাঁচাল, এবং মে মাসের শেষে 
কাছাকাছ স্টেশন থেকে জমায়ে করা কয়েকাঁট ইউরোপীয় রোঁজমেন্ট 
কর্তৃক রাক্ষত আম্বালা'র স্টেশন; এখানে জেনারেল আযানসনের নেতৃত্বে 
সৈন্যবাহনীর সার ভাগটা জড় হল... পাহাড় স্টেশন 'সমলাকে আক্রমণ 
করা হয়নি, সেখানে গ্রীম্মকালের দরুন বিস্তর ইংরাজ পাঁরবার। 

২৫শে মে ছোট বাহিনী নিয়ে আনসন দিল্লী রওনা হলেন; ২৭শে মে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে, তাঁর জায়গা 'নলেন স্যার হেনারি বারন্নাড ; জেনারেল উইলসনের 
অধীনে ইংরাজ সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় ৭ই জ্যন (এরা আসে 
মিরাট থেকে; পথে ীসপাহীদের সঙ্গে কছি লড়াই হয়)। 


* পাঁচজন, 8958 2190 1৬2116501॥ অনুসারে. দ্বিতীয় খণ্ড। 


লর্ড ক্যানংএর প্রশাসন, ১৮৫৬--১৮৬৮ ১৯১ 


সারা হন্দ;্ছানে বিদ্রোহের প্রসার; বিশাট বাভন্ন জায়গায় একসঙ্গে 
সিপাহশীদের বিদ্রোহ এবং ইংরাজদের হত্যা; প্রধান ঘটনাস্থল: আশ্রা, 
বোরিলি, মোরাদাবাদ। 'ইংরাজ কুত্তাদের' বিশ্বাস রক্ষা করলেন সাদ্িয়া, কিন্তু 
তাঁর 'সন্যরা' নয়; পাতিম়্ালার রাজা _ ধক! __ ইংরাজদের সাহাষ্যার্থে 
বড়ো সৈন্যদল পাঠালেন! মৈনপদরে (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে) একাটি নবীন 
জানোয়ার লেফটেনান্ট দ্য কাণ্টজো কোষাগার ও দুর্গ বাঁচালেন। 
কানপযরে ১৮৫৭-র ৬ই জনে স্যার হিউ হইলারকে অবরোধ করলেন 
নানা সাহেব (কানপুরে 'বিদ্রোহ+ [তিনাঁট সিপাহী রেজিমেন্ট এবং দেশশীয় 
ঘোড়সওয়ারদের [তিনটি রেজিমেণ্টের ভার 'তাঁন [নিয়োছিলেন, এাঁদকে 
কানপুর সৈন্যদলের সেনাপাঁতি স্যার হিউ হুইলারের কাছে ছিল 
ইউরোপশয় পদাতিকের একটিমাত্র ব্যাটালয়ন, আর বাইরে থেকে সামান্য 
কিছ; সৈন্য পেয়ৌোছলেন [তান]; দধর্গ এবং ব্যারাক তান রক্ষা 
করাঁছিলেন, সেখানে সমস্ত ইংরাজরা, নারী ও 1শশুরা আশ্রয় নিয়োছল)। 
১৮৫৭, ই৬শে জন কানপ্যন্ন ছেড়ে দলে ইউরোপাীয়দের সবাইকে নিরাপদে 
ফিরে যেতে দেবার প্রস্তাব করলেন নানা সাহেব; ২৭শে জন হুইলার 
|এ প্রস্তাব] মেনে নেওয়াতে) জশীবতদের ৪০০ জনকে নৌকায় চেপে 
গঙ্গা হয়ে যেতে দেওয়া হল; দু'তর থেকে তাদের উপর গাঁলবর্ষণ 
করেন নানা; একাঁট নৌকা রেহাই পায়, আরো কছু দূর ভাটর 'দকে 
সোঁটকে আক্রমণ করা হল, [নৌকা] ডুবিয়ে দেওয়া হল, রক্ষিসৈন্দলের 
মাত্র চারজন পুরুষ পালাতে পারে । বালুচরে লেগে যাওয়া নারী ও শিশু 
বোঝাই একাঁটি নৌকা ধরা পড়ে, লোকেদের কানপুরে ?নয়ে গিয়ে সেখানে 
তাদের বন্দী 'হসেবে কড়া পাহারায় রাখা হয়; চোদ্দ দিন পর (জ;লাই 
মাসে) ফতেগড় ফেরাব্ধাবাদ থেকে তিন মাইল দুরে সামারক স্টেশন) 
থেকে আরো ইংরাজ বন্দীদের সেখানে টেনে আনল বিদ্রোহী সপাহীরা। 
ক্যাঁনংএর আদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহল থেকে সৈন্য আনয়ন। ২৩শে 
মে নীলের নেতৃত্বে মাদ্রাজের আতারক্ত দল তাঁরে অবতরণ করল এবং 
বোম্বাই'এর দল 'সিন্ধ;নদের উজান হয়ে যাত্রা করল লাহোরে। 


১৯২ শেষ যুগ, ১৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


১৯এই জন স্যার পাদ্রিক গ্রাণ্ট (বঙ্গে অধিনায়কের পদে তান এসৌছিলেন 
আযানসনের জায়গায়) এবং এ্যাডজুটান্টজেনারেল জেনারেল হ্যাভলক 
কলিকাতায় পেছিযম্েই সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন। 

৬ই জ্যন এলাহাবাদে সিপাহীদের বিদ্রোহ, তারা (ইংরাজ) অফিসারদের স্ত্রী 
ও শিশুসুদ্ধ হত্যা করে দগগ দখলের চেম্টা করল, দূর্গ রক্ষা করাঁছলেন 
করেল সিম্পসন, তান ১১ই জন কাঁলিকাতা থেকে মাদ্রাজ ফুজিলিয়রস 
সহ আগত কর্ণেল নীলের সাহায্য পেলেন; শেষোক্তাট সমস্ত শিখদের 
বের করে দিয়ে দুর্গ দখলে এনে শহধ ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করেন 
সেখানে । (পথে তান বারাণস দখল এবং সবে অভ্যুঙখখিত ৩৭নং দেশীয় 
পদাতিক দলকে পরাঁজত করেন; [সপাহীরা পালায়); (ইংরাজ) সৈন্যরা 
চারাদক থেকে পাঁলয়ে আসে এলাহাবাদে। 

৩০শে জ;ন এলাহাবাদে এসে জেনারেল হ্যাভলক সেনাপাতিত্ব নিলেন, প্রায় 
৯,০০০ 'ব্রাটশ সৈন্য সঙ্গে তান কানপ্যর আভিযান করেন; ১২ই জঃলাই 
ফতেপ্যরে সিপাহীরা প্রাতিহত ইত্যাঁদ, আরো কয়েকাঁট লড়াই। 

১৬ই জ;লাই হ্যাভলকের বাহিনন কানপযরের উপকণ্ঠে; ভারতীয়দের পরাজয়, 
'কন্তু সহরের দর্গে প্রবেশ করতে তাঁর অনেক দেরী হয়ে যায়; রান্রে নানা 
সমস্ত ইংরাজ বন্দীদের -- আফসার, নার, শিশ; সবাইকে হত্যা করেন; 
তারপর অস্ত্রাগার ডীঁড়য়ে 'দয়ে সহর ছেড়ে যান। ১৭ই জ;লাই সহরে 
ইংরাজ সৈন্যদের প্রবেশ। -_- নানার আস্তানা বিথুরে গিয়ে হ্যাভলক 
বনাবাধায় আঁধকার করে প্রাসাদ ধংস করলেন, ডীঁড়য়ে দিলেন দনর্গ, 
তারপর ফিরে গেলেন কানপনরে; সেখানে স্টেশন রক্ষার ভার নীলকে 
দয়ে লক্ষেণী উদ্ধারের জন্য গেলেন; সেখানে স্যার হেনরি লরেন্সের প্রয়াস 
সত্তেও রেপসিডোল্স বাদ দিয়ে সমস্ত সহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে 
যায়। 

৩০শে জুন আশেপাশের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে ব্াাক্ষসেনাদলের সবাই 
বোরয়ে আসে; প্রাতহত হয়; আবার রোসডেন্সিতে আশ্রয্ন গ্রহণ; 
রোসিডেন্সি অবর7দ্ধ। 


লর্ড ক্যাঁনংএর প্রশাসন, ১৮৫৬৬--১৮৫৮ ১৯৩ 


৪ঠা জহঃলাই স্যার হেনার লরেন্সের মৃত্যু (২রা জুলাই একাঁট গোলার 
বম্ফোরণে আঘাতের ফলে); ভার [নিলেন কর্ণেল ইঙ্গলিস; বিদ্রোহীদের 
মাঝে মাঝে ছোটখাটো আন্রমণ করে তিন মাস তারা আত্মরক্ষা করে 
রইল । -_ হ্যাভলক কর্তৃক লড়াই (২৭১ পৃজ্ঠা)। তান কানপনরে ফিরে 
গেলে অনেক সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিললেন স্যার জেমস উটরাম, 
হ্যাভলকও 'বাভন্ন বিদ্রোহী জেলা থেকে এমন অনেক রোজিমেন্ট আনয়ে 
নলেন। 

১৯শে সেশ্টেন্বর হ্যাভলক, উটরাম ও নীলের অধীনে গোটা দল 
গঙ্গা পার হল। ২৩শে এরা লক্ষেবী থেকে আট মাইল দূরে অযোধ্যার 
গ্রশত্মকালীন রাজপ্রাসাদ আলমবাগ আক্রমণ করে দখল করে। 

২৫শে সেশ্টেম্বর লক্ষেন'এর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে এরা পেশছল 
রোসডোন্সিতে, এখানে অবর্দদ্ধ অবস্থা আরো দঃ'মাস থাকতে হল 
মালত দলাটকে। (সহরে লড়াই'এর সময়ে জেনারেল নীলের মৃত্যু; 
উটব্লামের হাতে ভীষণ চোট লাগে)। 

২০শে সেপ্টেম্বর জেনারেল উইলসনের পাঁরচালনায় ছণদন সত্যকার বুদ্ধের 
পর দিল্লী আধকৃত (েবস্তৃত বিবরণের জন্য ২৭২, ২৭৩ প্তা 
তুলনীয়।) ঘোড়সওয়ারী দল '?নয়ে হডসন রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে বৃদ্ধ 
বাদশা ও বেগমকে (জিনাত মহল) ধরেন; দু'জনকে কারাগারে বন্দী করা 
হয়, এঁদকে হডসন নিজের হাতে গাল করে) প্বাজকুমারদের হত্যা 
করলেন। দিল্লশতে বাক্ষসেনাদল রেখে ঠাণ্ডা করা হুল। ঠিক তার পর 
কর্ণেল গ্রেটহেড দিল্লী থেকে গেলেন*আশ্রায়, তার কাছাকাছি হোলকারের 
রাজধানী ইন্দোর থেকে [আগত] একটি বড়ো বিদ্রোহী দলকে তান 
পরাজত করেন; 

১০ই অক্টোবর আগ্রা আধকার করে তিনি কানপ্রে রওনা হলেন, সেখানে 
পেশছন ২৬শে অক্টোবর; ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে আজ- 
মগড়, ছাতরা (হাজারিবাগের কাছে), খাজোয়া এবং 'দল্লীর আশেপাশের 
এলাকায় ক্যাপ্টেন বোআলো, মেজর ইঙ্গলস, িলের (শেষোক্তাটর সঙ্গে 
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১৯৪ শেষ যুগ, ১৯৮২৩--১৮৫৮ হেস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অবসান) 


ছিল নোবাহিনশর ত্রিগেভ; তাছাড়া তখন লড়াই'এ নামো-নামো হয়েছে 
ইংলণ্ড থেকে প্রোরত প্রবিন ও ফেন'এর ঘোড়সওয়ারী দল; ভলাশ্টিয়র 
রেজিমেন্টও গড়ে তোলা হয়েছে) এবং সাওয়ার্সের কাছে। অগস্ট 
কাঁলকাতার ভার গ্রহণ করে স্যার কালন ক্যামবেল ব্যাপকতর আকারে 
লড়াইএর জন্য তোর হতে লাগলেন। 

১৮৫৭, ১৯শে নভেম্বর লক্ষেব'এর রেোসিডোন্সিতে অবরুদ্ধ দলকে 
উদ্ধার করলেন স্যার কালন ক্যামবেল। (২৪শে নভেম্বর স্যার হেনার 
হ্যাভলকের মৃত্যু ঘটে); লক্ষেন থেকে __ 

১৮৫৭, ২৫শে নভেম্বর -_ কিন ক্যামবেল রওনা হলেন কানপুরে, জায়গাটি 
বিদ্রোহীরা আবার দখল করেছিল । 

৯৮৫৭, ৬ই ডিসেম্বর কানপুরে কিন ক্যামবেলের বিজয় মাদ্ধ, সহর 
ফাঁকা করে ফেলে রেখে বিদ্রোহীদের পলায়ন, পিছ ধাওয়া করে স্যার 
হোপ গ্রাশ্ট তাদের খন্ডবিখণ্ড করেন। পাতিক্ালা এবং মৈনপ্যরে 
বিদ্রোহীদের পরাজয় যথান্রমে কর্ণেল ?সিটন এবং মেজর হডসনের কাছে; 
এবং অন্যান্য অনেক স্থানে। 

১৮৫৮, ২এশে জানঃয়ারশী ডৌস্‌ ইত্যাঁদর পাঁরচালনায় দিল্লীর বাদশার কোর্ট- 
মার্শাল; “অপরাধী” (১৫ ২৬-এ প্রাতাষ্ঠত মুঘল রাজবংশের প্রাতানাধি!) 
হিসেবে প্রাণদণ্ড; রেঙ্গুনে আজশীবৰন কারাবাসে এ দশ্ডের লাঘব। 
বছরের শেষে তা করা হয়। 

১৮৫৮-এ স্যার কাঁলন ক্যামবেলেক্র অভিষান। ২রা জানুয়ারী ফরাক্কাবাদ 
এবং ফতেগড় জয় করে তিনি নানপ্যরে আস্তানা গ্াড়লেন এবং চারাদিক 
থেকে যাতে সেখানে সৈন্য রসদ ও কামান যা আছে পাঠানো হয় তার 
আদেশ 'দিলেন। বিদ্রোহশীরা লক্ষেন'এর কাছাকাছি দল বেধে জমায়েং 
হল, তাদের ঠোঁকয়ে রাখেন স্যার জেমস উটরাম। _- অন্যান্য অনেক 
ঘটনার পর (২৭৬, ২৭৭ পৃজ্ঠা তুলনীয়) -- ১৫ই* মার্চ লক্ষে4 
পুনরায় আধিকৃত (কাঁলন ক্যামবেল, স্যার জেমস উটরাম ইত্যাদর 
* ১৪ই মার্চ 785০ 8290 209119501 অনুসারে, চতুর্থ খণ্ড । 


লর্ড ক্যানং'এর প্রশাসন, ১৮৫৬--১৮৫৮ ১৯৫ 


পাঁরচালনায়); সহর ল্যাণ্ঠিত, এখানে প্রাচ্য শিল্পকলার বহমূল্য বন্ুর 
আগার ছিল; ২১শে মার্চ যুদ্ধ শেষ; ২৩শে শেষ কামান ছোঁড়া 
হয়। -- দিল্লীর শাহের [পত্র] শাহজাদা রোজ, বিখযরের নানা 
সাহেব, ফৈজাবাদের মৌলাঁভ এবং অযোধ্যার বেগম হজরত মহলের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের বেরিলিতে পলায়ন। 

১৮৫৮, ২৫শে এপ্রল* শাহজাহানপ্যর দখল করেন ক্যামবেল; বোরালির 
কাছে 1বদ্রোহীদের আক্রমণ প্রাতিহত করলেন মগ্‌স; ৬ই মে অবরোধের 
কামান ছোঁড়া শর; হল বোরলির উপর, এঁদকে মোরাদাবাদ আধকার 
করার পর জেনারেল জোনস কথামতো এসে পেশছলেন; নানা এবং তাঁর 
অনুচরদের পলায়ন, বিনা বাধায় বোরাল দখল । ইতিমধ্যে বিদ্রোহশীগণ 
কর্তৃক নাবড়ভাবে অবরুদ্ধ শাহজাহানপুরকে উদ্ধার করলেন 
জেনারেল জোনস; লক্ষেণী থেকে আগত ল;গার্ডএর ডিভিসন কানোয়ার 
1সংহ'এর অধীনে 'বিদ্রোহঈীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে পরাজত 
হল; কিছু দিন পর ধৈজাবাদের মোৌলভি নিহত, এর আগে স্যার 
হোপ গ্রান্ট পরাজত করেন বেগমকে, তান নূতন দল গড়ার জন্য 
পালয়ে যান গোগরা নদীতে । 

১৮৫৮, জনের মাঝামাঝি সর্বত্র বিদ্রোহীদের পরাজয়; সম্মিলিত সংগ্রামে 
অসমর্থ, ল;ঠেরা দলে ভেঙে গিয়ে এরা ইংরাজদের 'বাচ্ছন্ন নানা দলকে 
অত্যন্ত চাপ দিতে লাগল । [এদের] কার্যকলাপের কেন্দ্র: বেগম, "দল্লীর 
শাহজাদা এবং নানা সাহেবের পতাকার নিচে। 
মধ্য ভারতে দ"্মাসব্যাপশী মে এক জুন) অন্ভিযানে স্যার হিউ রোজ 
বিদ্রোহীদের শেষ আঘাত দেন। 

১৮৫৮, জানুয়ারশ রথগড় দখল করেন রোজ, ফেব্রুয়ারীতে সাঙ্গ7র এবং 
গারপ্লাকোটা, তারপর আভষান করেন ঝাঁসিতে, সেখানে রাণী প্রাতরোধের 


জন্য প্রস্তুত ছলেন। 


* ৩০শে আপ্রল, 8856 8100 71911650 অনুসারে, চতুর্থ খণ্ড। 
135 


১৯৬ শেষ যুগ, ১৮২৩ -- ১৮৫৮ হেস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁনর অবসান) 


১৮৫৮, ৬লা এপ্রিল ঝাঁস রক্ষার জন্য কাঁল্প থেকে আগত নানা সাহেবের 
খুল্লতাত ভ্রাতা তাঁতিয়া টোপির বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম; তাঁতিয়ার 
পরাজয়। 

৪ঠা এপ্রল* ঝাঁসী দখল; রাণী এবং তাঁতিয়া টোপ সেখান থেকে সরে 
গিয়ে কাজ্পতে ইংরাজদের প্রতণক্ষায় রইলেন; সেখানে যাবার সময় __ 

১৮৫৮, ৭ই মে -- কানিয়া সহরে শত্রুপক্ষের একটি জোরালো দল কর্তৃক 
রোজ আক্রান্ত; দলাঁটর সম্পূর্ণ পরাজয়। 

১৮৫৮, ১৬ই মে কল্পির কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন রোজ; 
শবদ্রোহীদের কঠিনভাবে অবরোধ করলেন। 

১৮৫৬৮, ই২শে মে কাঁজ্প থেকে মারয়া হয়ে বোরয়ে এসে ছোটখাটো 
আক্রমণ করল বিদ্রোহবরা; পরাজত হয়ে পলায়ন; 

১৮৫৮, ২৩শে মে কল্পি আধকার করলেন রোজ। [যুদ্ধে] এবং গরমে 
শ্রান্তরান্ত সৈন্যদের ?জারয়ে 'ঈনতে দেবার জন্য সেখানে কয়েকাঁদন 
থেকে গেলেন তানি। 

খরা জন নবীন সিন্ধিয়া (ইংরাজদের পোষা কুকুর) কাঠিন লড়াই'এর পর 
জের সৈন্যদল কর্তৃক গোয়াঁলয়র থেকে বিতাঁড়ত হয়ে প্রাণভয়ে 
পালালেন আগ্রায়; গোয়ালিম্মর যান্রা করলেন রোজ; বিদ্রোহীদের 
পাঁরচালনা করে ঝাঁসির বাপ এবং তাঁতিয়া টৌপি তাঁর সঙ্গে __ 

১৯শে জন - লড়াই করলেন লস্কর পাহাড়ে (গোয়ালিয়রের সামনে); 
রাণী নিহত, ঘোর লড়াই'এর পর তাঁর সৈন্যরা ছন্রভঙ্গ ; গোয়ালিয়র 
ইংরাজদের হাতে। ধ 

১৮৫৮, জুলাই, অগস্ট এবং সেশ্টেম্বর স্যার কালিন ক্যামবেল, স্যার হোপ 
গ্রা্ট এবং জেনারেল ওয়ালপোল বিদ্রোহীদের পান্ডাদের খঠজে পেতে 
তাড়া করার এবং যে সৰ দঃগের মালকানা 'নয়ে বিরোধ আছে 
সেগ্যাল দখল করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; বেগম কয়েকবার শেষ 


* $ই এাপ্রল, 1856 ৪00 159119507। অনুসারে, চতুর্থ খন্ড। 


লর্ড ক্যানিং'এর প্রশাসন, ১৮৫৬--১৮৫৮ ১৯৭ 


প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ান, তার পর নানা সাহেবের সঙ্গে রাষ্তি নদশ পার 
হয়ে ইংরাজদের পোষা কুকুর নেপালের জঙ্গ বাহাদ্যরের এলাকায় 
পালিয়ে গেলেন: জের এলাকায় বিদ্রোহীদের ছু ধাওয়ার অনুমাতি 
[তিনি ইংরাজদের দেন, এভাবে 'শেষ বম্বেটে' দলগাঁল ছত্রভঙ্গ হল"; 
নানা এবং বেগম পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে, তাঁদের অনূচররা অস্ত 
সমর্পণ করল। 


১৮৫৯-র গোড়ার দিক, তাঁতিয়া টোঁপপর লুক্কায়ন-স্থল ধরা পড়ে গেল, তাঁর 
বিচার এবং প্রাণদণ্ড। -- লোকে বলে নানা সাহেবের মৃত্যু ঘটে 


নেপালে । বোরলির খাঁ ধৃত, গুঁলে করে মারা হল তাঁকে; লক্ষে'এর 
মাম; খাঁর আজাঁবন কারাবাস; অন্যরা 'নর্বাঁসত বা বন্দী হল 'বাভন্ন 
মেয়াদে; বিদ্রোহীদের মূল ভাগ _ লাদের রোঁজমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া 
হয় - অস্ত ত্যাগ করে রাইয়ত হয়ে গেল। অযোধ্যার বেগম নেপালে 
কাঠমন্ডুতে বাস করতে লাগলেন । 

অযোধ্যাভূমি বাজেয়াপ্ত, ক্যানিং ঘোষণা করলেন এটা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান 
সরকারের সম্পান্ত! স্যার জেমস উউবামের জায়গায় স্যার রবার্ট 
মণ্টগোমারকে অযোধ্যার চিফ কমিশনার করা হল। 

ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অবলোপ। যুদ্ধ শেষ [হবার] আগেই এট 
ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 

১৮৫৬৭, ডিসেম্বর; পামারস্টোনের ভারত বিল; ১৮৫৮, ফেব্রুয়ারীতে 
(িরেন্টরদের বোর্ডের সাঁবশেষ প্রাতিষাদ সত্তেও প্রথম পাঠ অন্যমমোদিত, 
কিস্তু 'িবেরাল মাল্্সভার জায়গায় এল টোররা। 

১৮৫৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ডিজরেইলির ভারত বিল (২৮১ পৃ্ঠা তুলনীয়) 
পাশ হল না। 

১৮৫৮, ইরা অগস্ট লর্ড স্টানালর ভারত বিল পাশ, এতে করে ইস্ট 
ইপ্ডিয়্া কোম্পানির অবসান [ঘটল] । 'মহারাণ” ভিত্টোন্সিয়ার সাম্রাজ্যের 
একটি প্রদেশে পরিণত হল ভারত! 


নামস,চাঁ 


১] 


অকমটি, স্যামুয়েল, ১৪৪ 

অকল্যা্ড ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, 
১৭৪, ১৭৫, ১৮৫ 

অন্তীরলোনি, ডেভিড, ১৪৮, ১৪৯ 

আঁজত 'সংহ, ১৭৯ 

অনওয়র-উদ-দন, ৭৬, ৭৭, ৭৮ 

অন্ধ;, ৭১ 

অমর 'সংহ, ১৪৮, ১৪৯ 

অমৃত রাও, ১৩৪, ১৩৫ 

অযোধ্যার বেগম, হজরং মহল দ্রষ্টব্য 

আযনসন ১৯০, ১৯১ 


আ 


আইয়ূব সাদোজাই, ১৬৫, ১৬৬ 
আউসাঁল, গর, ১৪২ 


আওরঙ্গজেব প্রেথম আলমগীর), ৫০-" 


৫৭, ৫৯-৬১, ৬৩, ৬৬ 

আকবর, ৩৫, ৩৯, ৪১-৪৬, ৪৯, ৬২ 

আকবর, আওরঙ্গজেবের পত্র, ৫৫ 

আকবর, আফগানিস্তানের খাঁ, ১৬৭, 
১৭৩, ১৭৪-১৭৬ 

আগা মহম্মদ কাজার, ১৬৭ 

আজম, আওরঙ্গজেবের পত্র, ৬১ 


আজম-উল-ওমরা, কর্ণাটকের নবাব, 
১৩১, ১৮৫ 
আজম খাঁ বারাকজাই, ১৬৫, ১৬৬ 
আজিম জা, প্রথম, কর্ণাটকের নবাব 
(১৮১৯-১৮২৫), ১৮৫ 
আঁজম জা, "দ্বতীয়, আক্টের ষূবরাজ, 
১৮৫ 
আদল শাহ, ৩৫ 
_ উসূফ, ৩৪ 
-- মহম্মদ, ৪৯ 
আদিল সূর, সুর, মহম্মদ শাহ দ্রস্টব্য 
আনন্দ পাল, ১৬, ১৭ 
আপ্টন, ১০৫ 
আপ্পা সাহেব, ভোঁসলা, বেরার দ্রষ্টব্য 
আফজল খাঁ, ৫৩ 
আবদুর রহমান, ১৩ 
আবদুল্লা খাঁ, গোলকুণ্ডা, ৫০ 
আবদল্পা খাঁ, মালবের শাসনকর্তা, ৪২ 
আব বক, ১৩ 
আবুল রাঁশদ, গজনীর, গজনভন দুম্টব্য 
আবুল ফজল, ৪৩ 
আবুল ফতে লোদী, লোদী, আবুল 
ফতে দ্রষ্টব্য 
আবুল হাসান, গজনীর, গজনভাঁ দ্ুষ্টব্য 
আব্দ-আল-মালিক, সামানিদ দ্রষ্টব্য ১৫ 
আব্বাস, প্রথম, পারস্যের শাহ, ৫০ 





আব্বাস, মহম্মদের 'পিতব্য, ১৪ 

আব্বাস মজা কাজার, ১৬৭ 

আব্বসী: 
-_ মামুন, ১৪ 
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১৪১, ১৪২, ১৬৩, ১৬৪ 
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অঘরুূল, দিল্লীর শাসনকর্তা, ২৪ 
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তুকাজী হোলকার, হোলকার দ্রম্টব্য 
তুঘলক, ২৭, ২৮ 
_ আব বক্র, ২৯ 
__ গিয়াস-উদ-দিন, প্রথম, ২৭ 
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তুঘলক তৈমুর, জাগতাই, ৩৩ 
তুলাঁস বাই হোলকার, হোলকার দৃষ্টব্য 
তৈমূর, আফগানিস্তানের শাহ, ৮৭, ১৩২, 
১৬৩ 
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তোকাবন খাঁ, ৫৬ 
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দাউদ, বাঙলার শাসক, ৪৩ 

দাতাজী 'সান্য়া, সান্ধিয়া দ্রষ্টব্য 

দাদা খাসজ, 'সান্ধিয়া দ্রষ্টব্য 

দাঁনয়েল, ৪৬ 

দামাজী গ্াইকোয়া, গ্াইকোয়ার, 
গুজরাট দ্রম্টব্য 

দারা কো, ৫০, ৫১, ৫২ 

দাঁরয়ূস কোডোম্যানস, ৬৯ 

দূপ্লে, ৭৬-৮০, ৮৩ 

দুর্থাদাস, ৫৪, ৫৬ 

দুর্জন সাল, ১৫৮, ১৫৯ 

দুলাব রাম, ৮৬ 

দোস্ত আঁল, কর্ণাটকের নবাব, ৭৬ 
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দেলিত রাও “সান্ধয়া, 'পপান্ধয়া দ্রষ্টব্য 
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নঞ্জরাজ, ১৬-১৮ 

নট, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬ 

নন্দকুমার, ১০২ 

নারস, উহীলিয়ম, ৬০ 

নর্থ, ১১৪ 

নাও 'নিহাল. ১৭৫ 

নাঁজব-উদ-দৌলা, রোহলা, ৮৮, ৯৩ 

নাজিম-উদ-দৌলা, ৯০, ৯৯ 

নাজির জঙ্গ, ৭৮-৮০ 

নাদর শাহ, ৬৫ 

নানক, ৬২ 

নানা ফড়নবীশ, ফড়নবাঁশ দুষ্টব্য 
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১৮৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫) 
১৯৬ 

নারায়ণ রাও, ১০৩, ১০৭ 

নাঁসর-উদ-দিন তুঘলক, তুঘলক দুষ্টব্য 
্ষ্টব্য 

নাসর-উদ-দিন, মুলতান, ২২, ২৩ 

ঠনজাম আল, ৬৯, ৮১, ৮২, ৯৫, 
৯৮, ১০৩, ১০৭, ১১৭, ১২৬, 
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নৌপয়ার, চার্লস, ১৭৭, ১৮৪ 
নেপোঁলিয়ন, প্রথম, ১৩২, ১৪২ 
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পাঁটংগার, এলড্রেড, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৩, 
১৭৬, ১৭৭ 
পপাম, ১০৭ 
পরাঁভজ, ৪৭, ৪৮ 
পলক ১৭৫, ১৭৬ 
পামার, ১৫৪, ১৫৫ 
পামারস্টোন প্োম'), ১৬৩, ১৬৮, ১৭৪, 
১৮৭, ১৮৮, ১৯৭ 
পায়েন্দা থা, ১৬৩ 
পার্স, ১০৮ 
'পিগট, ১১১ 
[পট, উইলিয়ম (কনিচ্চ), ১১৩-১১৭, 
ও ১২০, ১২৪ 
পল, ১৯৩ 
লাজী গাইকোয়ার, গাইকোয়ার, 
গুজরাট দ্রম্টবা 
পীর মহম্মদ, ৩০, ৩৩ 
পুয়ার, উদাজী, ৬৪, ৮৩ 
পুর দিল খাঁ, ১৬৫ 
পুরু, পোরাস দ্রন্টব্য 
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পূর্ণীয়া, ১১০, ৯৩০, ১৬০ 

পৃথবী, ২১, ২২ 

পেটন, ৭৭ 

পেরোঁ, ১৩৫ 

পোরাস, ৬৯ 

প্রতাপ সিংহ, তাজোর, ৭৭, ৭৮ 
প্রতাপ সিংহ, শের সিংহের পুত্র, ১৭৯ 
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ফক্স, চারলস জেমস, ১১৪, ১১৫ 
ফড়নবাীশ: 

-- নানা, ১০৩, ১০৫-১০৭, 


১১৭, ১১৮, ১২০, ১২৬, ১২৭, 
১৩৩ 
- মাড়োবা, ১০৫ 

ফাঁতমা, মহম্মদের ভগিনী, ১৪ 

ফতে আল কাজার, ১৬৭ 

ফতে খাঁ আহৃমদনগরে), ৪৯ 

ফতে খাঁ বারাকজাই, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ 

ফতে মহম্মদ, ৯৬ 

ফতে সিংহ গাইকোয়ার, গাইকোয়ার, 
গুজরাট দ্রষ্টব্য 


ফতে সংহ গাইকোয়ার, রাজপ্রাতিনিধি, « 


গাইকোয়ার, গুজরাট দ্রষ্টব্য 
ফারুকশিয়ার, ৬০, ৬২, ৬৩, ৮৮ 
ফারুখজাদ, গজনীর, গজনভা দ্রষ্টব্য 
ফরদৌসাী, ১৮ 
[ফাঁরস্তা, ২৬ 
দিরোজ, জামান শাহের ভ্রাতা, ১৬৩, 
১৬৪, ১৬৫ 


?ফরোজ তৃঘলক, তৃঘলক দ্রন্টব্য 

ফিরোজ, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পনত্র, 
১৯৪ 

ফুলাট্টন, ১১০ 

ফেন, হেনার, ১৭০, ১৯৩ 

ফৈজাঁ, ৪৩ 

ফৈজনল্লা খাঁ, রোহিলা, ১৯৩ 

ফোর্ড, ৮৬, ৯৪ 

ফ্রান্সিস, 'ফাঁলপ, ১০০, ১০১, ১০২, 
১০৩, ১০৪ 

ফ্লেচার, রবার্ট, ৯২ 
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বঘ-রা খাঁ, মামেল,ক, দিল্লী দ্ুষ্টব্য 

বয়ে” দ্য, ১৯২৭, ১২৯ 

বলদেও সিংহ, ১৫৮, ১৫৯ 

বসকাওয়েন, ৭৭ 

বাজন রাও, ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪ 

বাজী রাও, "দ্বিতীয়, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, 
১৩৫, ১৪৪, ১৪৭, ১৫১, ১৫৪, 
১৮৬ 

বাবর, ৩১-৩৯ 

বারওয়েল, 'রিচার্ভ, ১০০, ১০৩ 

বারান, ১৪৫ 

বার্ক, এডমণ্ড্‌, ১১৩ 

বার্ড, রবার্ট, ১৬১ 

বার্নস, আলেকজান্ডার, ৩৭, ১৬৭-১৭০, 
১৭২ 

বার্নাডট, ১১০ 

বারন্নার্ড, হেনার ১৯০ 





বালো, জর্জ, ১৩৮) 
১৪৮ 

বালা সাহেব ভোঁসিলা, ভোঁসলা, 
বেরার দ্রম্টব্য 

বালাজী বিশ্বনাথ, ৬৪, ১৫৪ 

বালাজা রাও, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৮১, ৮৪, 
৮৭, ৯৭, ১০৩ 

বাসালত জঙ্গ, ৮১, ৯৮, ১০৭, ১১৮ 

বাহমনী, ৩৪ 
_ গাঙ্গ্‌ বাহমনী, ৩৪ 

বাহৃলল খাঁ লোদী, লোদী, বাহ্‌লল 
্রম্টব্য 

বাহাদুর শাহ, গূজরাট, ৩৫, ৩৮ 

বাহাদুর শাহ, দ্বিতীয় মেুঘল-ই- 
আজম), ১৯২, ১৯৩ 

বাহাদুব শাহ মেয়েজ্জাম), ৫৪-৫৬, 
৬১, ৬২ 

ণবন্রমাদত্য, ৭১ 

বিশাল, ৭০ 

বীর রাজা, ১৬০ 

বাঁরবল, ৪৫ 

বুইয়া (দেইলেমাইট), ১৫, ১৮ 

বুনা বাই, হোলকার দ্রষ্টব্য 

বুসি, ৭১-৮৩, ৯১০ 

বেইলি, ১০৮ 

বোণ্টিঙক, উহীলিয়ম, 
১৬৬, ১৬৯ 

বেনফিজ্ড, পল, ১১১, ১১৬ 

বেলালা রাজবংশ, ৭২ 

বৈরাম খাঁ, ৪১ 
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ব্রাউন, ১৫৩ 

রিদ্টো, ১০১, ১০২ 

ব্রেথওয়েট, ১১৯ 
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ভগরত রাও 'সাঁ্ধয়া, 'সান্কয়া, আল 
জা জিয়াজী দুষ্টব্য 

ভাও, সদাশিব, সদাশিব, ভাও দুষ্টব্য 

ভাল্সিটাট্, ৮৮-৯০, ৯৪ 

ভাচ্কর, ৮৪ 

ভাস্কো দ্য গামা, &৭ 

1ভিক্টোরিয়া, ইংলন্ডের রাণশ, ১৮৪, 
১৮৫, ১৯৭ 

1ভন্তজী, ১৩৪ 

ভেঙ্কজাীঁ, ৭২, ৯৩০ 

ভেরেলস্ট, ৯১, ৯২ 
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ভোঁসলা, বেরার : 
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-- মাধোজী, ১০৭ 
-- রাঘোজা, প্রথম, ৬৮, ৮৩, ৮৪, 
৯৭ 
-_- রাঘোজী, "দ্বতীয়, ১২৯, ৯৩৩, 
১৩৫, ১৩৬, ১৪২, ১৯৫০ 





২০0৮ নামসূচী 
ম মহম্মদ সৈয়দ, সৈয়দ দ্রম্টব্য 
মহা বান্দুলা, ১৫৭ 
মগৃস, ১৯৪ মাওদুদ গজনভী, গজনভগ দ্রষ্টব্য 
মন্টগোমাঁর, রবাটৎ ১৯৬ মাড়োবা ফড়নবীশ, ফড়নবীশ দন্টব্য 
মনরো, জন, ১৪২ মাধব রাও, প্রথম, ৯৩, ৯৭, ৯৯) ১০৩ 


মনরো, টমাস, ১৪৫ 

মনরো, হেক্টর, ৯০, ১০৮ 

মনসন, কর্নেল, ১৩৭ 

মনসন, কাঁলকাতা কাউন্সিলের সদস্য, 
১০০, ১০২ 

মনসূর সামানিদ, সামানিদ দুষ্টব্য 

মাল, ১৪৮, ১৪৯ 

মলহার রাও হোলকার, হোলকার দ্রষ্টব্য 

মহব্বং খাঁ, ৪৭-৪৯, ৫৪ 

মহম্মদ, ১৩, ১৪, ৩০ 

মহম্মদ আদল শাহ, আদল শাহ ট্রণ্টব্য 

মহম্মদ আমন, ৫২ 
পাঁরাঁচত, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯৫, ১১১, 
১১৫, ১১৭), ১৩০ 

মহম্মদ কাজার, ১৬৭ 

মহম্মদ কাসিম, ১৩ 

মহম্মদ গজনভনী, গজনভী দ্রষ্টব্য 

মহম্মদ তুঘলক, তৃঘলক দ্রম্টব্য 

মহম্মদ বলবন, মামেলুক, দিল্লসী দ্রন্টব্য 

মহম্মদ বারাকজাই, ১৬৫ 

মহম্মদ বেগ, ১১৯ 

মহম্মদ শাহ, ৬৩-৬৬, ৭৪, ৭৬ 

মহম্মদ শাহ সুর, সুর দ্রম্টবা 

মহম্মদ সুলতান, ৫২ 


নাধব রাও, দ্বিতীয়, ১০৩, ১০৫) ১২৭ 

মাধোজী ভোঁসলা, ভোঁসলা, বেরার 
দ্রষ্টব্য 

মাধোজা 'সান্ধয়া, 'সান্ধয়া দুষ্টব্য 

মান 'সংহ, মাড়বার (যোধপুর), ১৫৯ 


মামা সাহেব, সান্ধয়া, জাত্কোজী 
দ্রষ্টব্য 

মানু খাঁ, লক্ষে], ১৯৬ 

মামুদ, আফগানিস্তানের শাহ, ১৪২, 


১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ 
মামদ ঘুর, ঘুব দ্রষ্টব্য 
মামূদ তুঘলক, তুঘলক দ্রষ্টব্য 
মামূদ লোদী, লোদী, মামুদ দ্রচ্টব্য 
মামুন আব্বাসী, আব্বাসী দ্রম্টব্য 
মামেলক, 'দল্লশী: 
- আরাম, ২৩ 
-- আলা-উদ-দন মাসুদ, ২৪ 
_ কাই খসরু, ২৪ 
-_ কায়কোবাদ, ২৪ 
-_ কুতৃব-উদ-দিন, ২২, ২৩ 
__ িয়াস-উদ-দন বলবন, ২৪, ২৫, 
২৭ 
_ নাসর-উদ-ীদন মামুদ, ২৪, ২৭ 
-- বঘরা-খাঁ, ২৪ 
-- মহম্মদ ধলবন, ২৪ 


নামসূচী ২০৯ 





__ মুইজ-উদ-দিন বাহক্রাম, ২৪ 
-- রাজয়া, ২৩ 
-_ রুকন্‌-উদ-দিন, ২৩, ২৪ 
_ সামস-উদ-ীদন আলাম স, ২৩, 
২৪, ৭০9 
মাঁটিনডেল, ১৪৮ 
মাঁলক অম্বর, ৪৭, ৪৮, &২ 
মালিক কাফুর, ২৬ 
মালোজী ভোঁসলা, ভোঁসলা ঘ্ুষ্টব্য 
মাসৃদ গজনভা, প্রথম, গজনভন দ্রষ্টব্য 
মাসুদ গজনভণ, দ্বিতীয়, গজনভী প্রষ্টব্য 
মিন্টো, ১৪১-১৪৫, ১৪৭ 
ামর্জা আশকার, ৩৮, ৩৯ 
'মর্জা খাঁ, ৪৫ 
[মঞ্জা সুলেইমান, ৪১ 
মল, জেমস, &৮ 
মগর কাঁশম, ৮৮, ৮৯, ৯০ 
মর জাকর (১৭০২-১৭২৫), মার্শদ 
কাল খাঁ দুষ্টব্য 
মীর জাফর (১৭৫৭-১৭৬০, 
১৭৬৩-১৭৬৫), ৮৫), ৮৬, ৮৮-৯০ 
মীর জুমলা, &০, &২ 
মুইজ-উদ-দন বাহরাম, 
শদল্লী দুষ্টব্য 
মুগত রাও, “সান্ধয়া দ্রষ্টবা 
মুজফফর জঙ্গ, ৭৮, ৭৯ 
মূজফ-ফর শাহ, গুজরাট, ৩৫ 
মুবারক 'খিলাজ, 'খিলাজ দ্ন্টব্য 
মুবারক সৈয়দ, সৈয়দ দ্রষ্টব্য 
মৃবারজ, ৬৪ 
ময়েজজাম, বাহাদুর শাহ দুন্টব্য 
14--1164 


নু চ] 


ন.রাদ, আকবরের পুত্র, ৪৫, ৪৬ 

মুরাদ, শাহজাহানের পুত্র, ৪৯-৫২ 

নুরার রাও, ৬৯, ১০৭ 

মুরশিদ কুল খাঁ আর জাফর), ৬০, ৬১- 
৬৩, ৭৪ 

মুলবাত, ১৮২, ১৮9 

মৃহলাব, ১৩ 

মেকাট্ণন, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫ 

মেটকাফ, ১৪১) ১৬৫, ১৬২ 

মেহরাব খাঁ, খেলাত, ১৭০, ১৭১ 

মৌলাভ, ফৈজাবাদ, ১৯৪ 

ম্যাকডোয়েল, ১৪২, ১৪৩ 

ম্যাকৃনটন, উইলিয়ম, ১৭১-১৭৩ 

ম্যাকৃন ন, লোড, ১৭৪ 

ম্যাকানল, ১৬৮ 

ম্যাকফরসন, জন, ১১৯৭ 

ম্যাকাবন, ১৫৮ 

ম্যাডক, ১৬০ 

ম্যলকম, জন, ১৩২, ১৪২, ১৫২ 


য 

যদ রাও, ৫&২ 

যশোবন্ত রাও হোলকার, হোলকার দ্রম্টব্য 
যশোবন্ত সিংহ, ৫১, &৪ 


নন 


রখুঞজণী খাঁ, ৬৫ 

রঘূনাথ রাও, রাঘোবা দ্রষ্টব্য 

রনাজৎ 'সংহ, ১৪০-১৪২, ১৯৪৮, ৯৬৯, 
১৬9৪, ১১১-১৬১৯, ১৭১, ১৭৫, 
১৭১ 


২১০ নামসূচী 


রাঘোজী ভোঁসলা, প্রথম, ভোঁসলা, বেরার 
দ্রষ্টব্য 

রাঘোজী ভোঁসলা, দ্বিতীয়, ভোঁসলা, 
বেরার দুষ্টব্য 

রাঘোবা রেঘ্‌নাথ রাও), ৬৭, ৮১, 
৮৪, ৮৭, ১০৩-১০৭, ১২৭ 

রাজিয়া, মামেলুক, দিল্লী দ্রষ্টব্য 

রাফেল্‌্স্‌, স্টামফোর্ড, ১৪৪, ১৫৪ 

রাম নারায়ণ, ৮৬-৮৮, ৯০ 

রাম রাজা (কাঁনন্ঠ), ৬৬, ৮১ 

রাম রাজা জ্যেন্ত), ৫৬, ৫৭, ৬৬ 

রামবোল্ড, টমাস, ১০৯, ১১১ 

[রিচার্ড ১৫৮ 

রুকন্‌্-উদ-দিন, মামেলুক, দিল্লী দ্রষ্টব্য 

রেমণ্ড, ১২৭, ১২৯ 

রো, টমাস, ৪৭, ৫৮ 

রোজ, হিউ, ১৯৫, ১৯৬ 


লা 


লরেন্স, জন, ১৮৪, ১৮৭ 

লরেন্স, জর্জ, ১৮৩ 

লরেন্স, স্ট্রিঙ্জার, ৭৭, ৭৯, ৮২ 

লরেল্স, হেনার, ১৮২-১৮৪, ১৮৭, 
১৮১৯, ১৯২ 

লাল, ৮২, ৮৩ 

লাবুর্দনে, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮৩ 

লাল 'সংহ, ১৮০ 

[লপ্ডসে, জন, ৯৯ 

লুই, একাদশ, ৯৭ 


লুই, পণদশ, ৮২ 
লুগার্ড, ১৯১৪ 
লেক, ১৩৫-১৩৮, ১৪০, ১৪১ 
লেডেন, ৩৪ 
লোদী, ৩১, ৩৮ 
-- আলা-উদ-দিন, ৩২ 
-- ইব্রাহিম, ৩১, ৩২, ৩৬ 
- খাঁ জাহান, ৪৮ 
_ বাহ্জল, ৩১ 
- মামূদ, ৩৭, ৩৮ 
_- িসকল্দর, ৩১ 
লোদী, আবুল ফতে, ১৭ 


এ] 


শাম্তাজী, ৫৬, ৫৭ 

শামশের বাহাদুর, ৮৪ 

শাম্বাজী, ৫৫, ৫৬ 

শায়েস্তা খাঁ, ৫&৩ 

শাস্ত্রী, গঙ্গাধর, ১৪৭ 

শাহ আলম আঁ গোহর), ৬৮, 
৮৬-৮৮, ১৯০, ৯৩, ১১৯, ১২০, 
১৩৬ 

শাহজাহান (খুরম), ৪৮-৫২, ৫৪, &৮ 

শাহজী ভোঁসলা, 'শিবাজীর পিতা, 
ভোঁলা দুষ্টব্য 

শাহ্‌, ৫৬, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৮১, ১৫৪ 

শাহৃজাী, তাঞ্জোর, ৭৭, ৭৮ 

শাহো, শাহু দ্রচ্টব্য 

দশবাজী, ৫২-৫৫, ৬৪, ৭৭, ১৩০, 
১৫১), ১$৪, ১৮৫ 


নামসূচ 





?শবাজী, কনোৌজ, ৭০ 

শেঠি, কলিকাতার 'হন্দু ব্যাংকার, ৯০ 

শের আল খাঁ, ১৬৫ 

শের খাঁ, শোহ) সর, সুর দুষ্ট 

শের মহম্মদ, ১৭৭ 

শৈর 'ীসংহ, রনাঁজং 'সংহের পনুন্র, ১৭৫, 
১৭৯ 

শের সিংহ, শিখ সরদার, ১৮৩, ১৮৪ 

শেলবনন, ৯৪, ১৯১৪ 

শেল্টন, ১৭৩ 

শোর, জন লর্ড টেনমথ, ১২৩, ১২৬, 
১২৭, ১২৯ 


স্‌ 


সইফ-উদ-দিন, কেশ, ৩৩ 

সইফ--উদ-দিন, ঘুর দুষ্টব্য 

সইফ-উদ-দিন ঘুর, ঘুর দুষ্টব্য 

সংগ্রাম সিংহ, ৩৬, ৩৭ 

সখারাম বাগন। ১০০-৯০ 

সদাশব রাও, ৬৭, ৮৭, ৮৮ 

সফদর জঙ্গ, ৬৬ 

সয়াজী গাইকোরার, গাইকোয়ার, গুজরাট 
দ্র্টব্য 

সর্দার খাঁ, ১৮২ 

সাইক-স, ৯১ 

সাওয়ান, ১৮২ 

সাওয়ার্সস ১৯৩ 

সাঞ্জার, ২১ 

সাদ আল, অযোধ্যার নবাব, ১৯২৮, 
১৩১ 


14% 


পপ 


সাফাঁভদ রাজবংশ, ৩৯ 
সাফারিদ, ১৪ 
-- ইয়াকুব, ১৪ 
সাবৃক্তোগন, ১৫) ২০, ২১ 
সামনার, ৯১ 
সামস-উদ-দিন আল্‌তাম্‌স, মামেল-ক, 
দিল্লী দ্ষ্টব্) 
সামানিদ, ১৪, ১৫ 
-- আব্দ-আল-মালক, ১৫ 
-_ মনস,র, ১৫, ১৬ 
সালাবত জঙ্গ, ৭৯-৮২, ৯% 
সালাহ মহম্মদ, ১৭ 
সাঁলভান, লরেল্স, ৯৪ 
১1খাব-উদ-ীদন ঘুর, ঘুর দ্ুম্টব্য 
1সউয়েল, রবাটট ৩২, ৩৩ 
জিকন্দর, ভূপালের বেগম, ১৬০ 
“সকন্দর জা (াঁনজান), ১৩৬, ১৩৭, 
১৫০, ১৫৪ 
[সকন্দর লোদী, লোদী, ?সকন্দর দুষ্টব্য 
সটন, ১৯৩ 
এসতাব রায়, ৮৭ 
সান্ধয়া, ১৪৪ 
-- আল জা জাড্কোজী মেগত রাও), 
১৫৯, ১৭৮ 
- আল জা 'িজয়াজী ভেগশরত 
রাও), ১৭৮, ১৭৯, ১৯০, ১৯৫ 
_- জাঙ্কোজশী মোমা সাহেব), ১৭৮ 
-- তারা বাই মেহারাণন), ১৭৮, 
১৭৯ 
- দাতাজী, ৮৮ 
- দাদা খাসজী, ১৭৮ 


৯১২ 


নামসূচী 





-- দৌলত রাও, ১২১, ১২৭- 
১২৯, ১৩৩-১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪, 
১৪৭, ১৫০, ১৫৩, ১৬৯, ১৭৮ 
- মাধোজী, ৬৮, ১০৩, ১০৪, 
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